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বিহাবীলেব পৃব্ব-পুকঘগণ ভগলী-অঞ্চলে বাস কবিতৈন | এদেশে ইংবাজ-আধিপত্যে 
'আবন্ত-কালে তাহাবা কলিকাতা উত্তবাঁঁধশে আসিয়া বাপ-স্বাপন কবেন | তাহাদের বংশগত 
উপাধি--চট্রোপাধ্যায । কোন্‌ সমব হইতে তীাহাবা চট্টোপাব্যামেব পবিবর্ভে উত্রবত্তী উপাধি 
বাবহান কবিতে আবন্ত কবেন, তাহা ঠিক জ্গানা যায না। 

বিহাবীলাল্লেব পিতার শাম--দীননাথ চক্রবর্তী | দীননাখ নিমতলী। ঈী-স্বিত অক্ষষ 
দেব লেশে যে বাস-ভবন নির্মাণ কবাইবাছিলেন, সেই বাস-ভবনেই ১২৪২ সালেব ৮ই 
জৈ5ষ্ঠ কবি বিহানীলালেব জন্ম হয । এই বাগিব নম্বব ছিল পাচ । এই বাগিব অপব পা 
দিযা থে বাস্তা গিযাডে, কবিব আমভ্তাব পবে বঙ্গীষ সাহিত্য-পবিঘদেৰ চেষ্টাব তাহাৰ 
নাম হইযাছে--বিহাবীলাল চক্রনন্ভী স্ীট | কবিব বাদসির ঠিকানা এখন ২নং বিহাবীলাল 
চক্রবভাঁ প্রাট। 

বিহাবীলালেৰ বযস যখন চাবি বসব, সেই সমযে তীহাৰ মাতা মৃত্যু হয। মাতাৰ 
মধুব স্মৃতি তিনি তাহাব “সাবেব আসন ' বাব্য-গ্রহ্থের ' নিশীথে ' নামক কবিতাষ অতি 
স্রন্দবভাবে ব্যক্ত কবিবা গিষাছেন | “সাবেব আপনে 'ব প্রখমাতশ প্রথম গ্রকাশিত হইযাঁছিল 
১২৯৫ ও ৯৬ সালের “মালঞ্? মামক মাসিকপত্রে | 

বিহাবীলাল পিতাব একমাত্র সম্তান। শিওকালে মাতহীন হইলেও পিতাবৰ ও পিতামহ্ভীৰ 
অত্যধিক আদব-্যদ্রে তিনি মাতাব অভাব-কছ তেমন বুঝিতে পাবেন নাই | প্রা নয বসব 
বঘপ পর্য্যন্ত তিনি বাড়ীতেই লেখা-পড়া কবিযাছিলেন | পাঠশালাষ তীহাঁকে কখন ও যাইতে 
হয নাই | ইহাব পন গ্রাফ ছয বসব কাল তিনি তখনকাব “জেনাবেল এসেমব্িজ-ইনষ্টি- 
টিউশনে ' এবং তাহাব পব গ্রাষ চাবি বসব কাল সংস্কৃত কলেজে অধ্যযন কবেন। কিন্ত 
বিদ্যালয়ের বাঁধা-ধবা শিক্ষা-গ্রণালী তাঁভাব তেমন ভাল লাগিত না। এইজনা পরবে 

পঠিত রাঁখিযা বাঁড়ীতে তিনি সংস্কৃত কাব্য ও ব্যাকবণ পড়িবাব বাবস্থা কবেন। কাশ্মীবেব 

স্বনামধন্য নীলাম্বব মুখোপাধ্যাফ মহাশযেব পিতা তাহার গুহ-শিক্ষকগণেব অন্যতম 
ছিলেন। 

বিহাকীলাল বাঁল্মীকিব বামায়ণেব পবম ভক্ত ছিলেন এবং বামায়ণকেই জগতেব সব্বশ্েষ্ঠ 
কাব্য বলিয়া মনে করিতেন । কালিদাস ও ভবভূতিব কাব]াবলীও তাহাব বিশেষ গ্রিষ ছিল। 
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তীহাব অনেক কবিতাবই শিবোঁদেশে তিনি এই সব কবিব কাব্য হইতে দুই চাবি ছত্র উদ্ধৃত 
কবিষা গিযাছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি বেশ বাৎপ্তিন্নাত কবিযাছিলেন। ফলেজেব 
অনেক ছাব্রই তাহাৰ নিকট “ বঘুবংশ,' ' শকুন্তলা * প্রভৃতি পাঠ কবিবাব জন্য তাহাব গৃছে 
'আসিত। তীহাব অব্যাপনা-গুণে সকলেই মুগ্ধ হইত। 

ইংবাজী সাহিত্য ও তিনি অব্যযন কবিযাচিলেন | অব্যাপক কৃষ্ককমল ভট্টাচাত্য মহাশয 
তাহাব বাল্যবন্ধু ছিলেন এবং এই বন্ধুত্ব কবিব মৃত্যুকাল পধ্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। কুঁঞকমলবাবুব 
সঙ্গে ও সাহায্যে তিনি বাষবণ, সেক্সপীযব পৃভৃন্তি প্রগিদ্ধ কবিব বছ গ্রস্থই ভাল 
কবিযা পড়িযাছিলেন | কৃষ্ক্শলবাবু বলিতেন যে, বিহাবীলালেব বীশক্তি অসামান্য ছিল 

_._অল্লাযাসেই তিনি সকল প্রকার কাবোব ভাব শ্রহণ বাবিতে পাবিতেন। এই স্থানে বলিয। 

বাখা গ্রযোজন যে, পণচালী এবং কবিব গানেও তীঁহাৰ 'আশৈশব প্রীতি ছিল। সে যুগেব 
প্রকাশিত অধিকাংশ বাঙ্গালা পুস্তকই তিনি মনোযোগেব সহিত পাঠ কবিযাছিলেন । এবং 
বৈষ্ণব পদাবলীব প্রতিও ৩তাঁহাৰ পবম অনুবাগ ছিল। 

তাহা স্বাস্থ বাল্যকাল হইতেই ভাল ছিল । সন্তভবণ-পটুতাষ তাহাব সহচবগণেব মধ্যে 
কেহই তীহাব সমকক্ষ ছিলেন না । শক্তি ও সাহস--এ দুই-ই তাহাব যথেষ্ট ছিল। প্রা 
পনেবো বসব বযসে তিনি ঠাকবমাব সঙ্গে পাষে হাঁটিযা পুবী গমন ব"বন। রা সমযে 
তীহাব সমুদ্র-দর্শনেব ফল আমবা। তীহাব “নিসর্গ -সন্দর্শন* কাবোব “সমুদ্র-দর্শ ন' শীর্ঘক 
কবিতায দেখিতে পাই । 

উনিশ বসব বঘসে বিহাবীলালেব বিবাহ হয । কিন্ত বিবাহেব চাবি বংসব পবেই তাহাব 
স্ত্রী এক মৃত সন্তান প্রসব কবিষা মৃত্যুযুখে পতিত হন । ইচ্ছার বিছুবাল পবে বিহাবীলালেব 
পিতা পুত্রেব পুনবাষ বিবাহ দেন। এই পত্বীব নাম--কাদম্বিনী দেবী । ইনি বহুবাভাব- 
নিবাসী নবীনচক্দর মুখোপাধ্যাষেষ দ্বিতীয় কন্যা । এই লক্ষ্টী-স্ববপিণী সুবপা জী-লাভ 
বিহাকীলালেব জীবনকে স্ুখময কবিযা তুলিযাছিল। তাহাব সুখপূর্ণ দাম্পত্য-জীবনেব 
ছায! তীাহাব অনেক কবিতাব মধ্যে স্ষ্প্ট দৃষ্ট হয। 

. প্রা তেইশ বংসব বযসে তিনি 'স্বপ্র-দুর্শন ' নামে গদ্য পুস্তক! ও ' বন্ধু-বিয়োগ 
নামে একখানি কবিতা পুস্তক বচনা ববেন। ১৭৮০ একাব্দেব আঘাঢ মাসেব  বিবিখাথ 
সংগ্রহে * তীাহাব “ স্বপ্র-্র্শনে *ব ও তীহাৰ বন্ধু কৃষ্ণকমলেব ' দুবাকাউ্ক্ষাব বৃথা শ্রমণে ব 
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়| প্রা এই সমযে বিহাবীলাল “ অবোধ বন্ধু ' নামক মাসিক- 
পত্রের সম্পাদক হন । এই মাসিকপত্রে তীহাব “গ্রেম-প্রবাহিণী " ও বঙ্গসুন্দবী ' কাব্য- 
দ্ধধেব কবিতাগুলি ধাবাবাহিকবপে প্রকাশিত হইযাছিল। ইহাব পব ১২৭৭ সালে তাঁভাব 
্তপৃসিদ্ধ কাব্য সাবদা-মঙ্গলে * ব বচন। আবন্ত ভইযা অসম্পূর্ণ অবস্থায় উহা পড়িযা থাকে ; 
১২৮১ সালে “আরধ্যদর্শন * মাসিকপন্রে উহা তদবস্থাতেই প্রকাশিত হয। ১২৮৬ সালে 
উহাব প্রথম সংস্কবণ প্রকাশিত হইযাছিল ;: ১৩০৭ সালে দ্বিতীয সংস্কবণ হইযাছিল । বিহারী- 
লালেৰ মৃত্যুতে “ চিকিতসাতন্ব-বিজ্ঞান এবং সমীবণ ' নামক মাসিকপত্রে যে প্রবন্ধ লিখিত 
হইয়াছিল, তাহাব একস্বানে আছে,“ সাবদা-মঙ্গল বুঝিতে বিস্তৃত প্রাণ চাই | “সাবদা- 
মঙ্গল” কবি ভিন অন্যে বুঝিবে না । এইজন্য বলিতে হয, বিহাবীলাল কবিব কবি 1 
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উত্ত প্রবন্ধ হইতে বিহাকীলাল-সম্বন্ধে আব ও একটি জ্ঞাতব্য কখা এস্বলে আনবা উদ্ধৃত 
কবিতেছি '--:" সাঁধাবণ্যে কবিতা-গ্রচাবে তাঁহাৰ বড একটা লালসা ডিল না। অনেক 
অপ্রক্কাশিত কবিতা যদিচ কবিব প্রুকশি কবিবাব ভিল , তথাপি কবি প্রাণান্তে হড-ব-ব-ল 
কবিষা তাহা সাধাবণ্যে গ্রচাব কবিভেন না 1 কবি স্পঈ বলিতেন--কবিব করিতাব প্রাণ 
অনেক সময থাক্কে না, সব সময আসেও না সতিবাঠ যে গ্রাণে লেখা হইযা্ে, সেই প্রানে আব 
একবাৰ না দেখিযা কিছু বচাব কবা কবিন কর্তবা নয | এক সময কোন লেখক বোন বাঙ্গালা 
মাসিকপত্রিকাব জন্য স্বগীষ কবিব নিকট তীভান অগ্রকাশিত কবিতাবঙ্পীন একটি মাত্র কবিতা 
চাহিমাছিল, কিন্ত কবি তাহ প্রদান কবিতে অনিচচা প্রকাশ কবেন | বলা বানলা, লেখককে 
কবি পুত্রনত জেহ কবিতেন। বাবংবাঁৰ কবি এ জন্য লেখক কর্ভুব' অন্কদ্ধ হইনা শেনে স্পষ্ট 
বলেন--তুমি আমার বিশেঘ সেহেব পাত্র বটে, কিন্ক আমান কবিতা তোমাৰ অপেক্ষা" 
সব্বাপেক্ষা অধিক শেহেব ; এমন অন্যাব অনুবোধ আমাকে আব কবিও না|? 

দার্শ নিক কবি দ্বিভোঙ্ছনাথ ঠাকুব মহাশব বিহাবীনালেৰ “সঙ্গীত শতক " পাঠে মুক্ধ হন 
এবং তাঁভাব সহিত স্বতঃগ্রবৃন্ত হইযা আলাপ করবেন । তীহাঁদেব এই আলাপ ক্রমে গাল বন্ধুতে 
পনিণত হব | * তাঁছাবা পবম্পবে আলাপ-আলোচিনায যখন প্রবৃত্ত হইতৈন, তখন তাহাতে 
উভযেই এমনই মণ হইযা শাইতেন বে কাহাব ও সমধেব জ্ঞান থাকিত না । তাছাদেৰ গ্রাণ- 
খোলা উচচ হাস্য অনেক সমযেই গ্রতিবেশিগণনে মচকিত কবিযা তুলিত। দ্বিজেন্রনাথ 
বলিতেন--' বিহাবীলালেব হাঁডে হাঁডে, প্রাণে গ্রাশে কবিত্ব ঢালা থাকিত : তাহা বচনা 
তাহাকে যত বড কবি বলিযা পবিচষ দেব, তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বড কবি ছিলেন ।”? 

ববীন্দ্রনাথ তখন যুবক 1 তিনিও সেই সমযে তাহাব জ্যেষ্ঠ সহোদব দ্বিজেন্্রনাথেব সহিত 
বিহাবীলালেব বাটিতে প্রা যাইতেন | খিহাবীলালকে তিনি যে শুবু শ্রদ্ধা কবিতেন, তাহা 
নহে, মনে মনে তাহাকে গুকব পদে ববণ কবিযাছিলেন | বিহাবীলালেব মৃত্যু পব ১৩০১ 
সালেক ' সাধনা ' পত্রিকাষ তিনি ' বিহাবীলাল ' শীর্ঘক যে প্রবন্ধ লিখিবাছিলেন, তাহাতে 
বিহাবীলালেব নিকট তাহাব খণ-স্ীকাবেন কখা অকপটে উল্লিখিত হইবাছে। করিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয কতৃক প্রকাশিত ' সমালোচনা-সংগ্রহ * নামক পুস্তকে ববীন্দ্রনাখের এ উৎকৃষ্ট 
সন্দর্ভ মুদ্রিত হইযাচছে। 

ববীন্দ্রনাথেৰ ন্যাষ সে সমঘে আবও যে সব উদীযমান কবি ও লেখক সাহিত্য-বিঘযক 
উপদেশ-গ্রহর্ণেব জন্য বিহাবীলালেব নিকট বেশী যাওবা-আসা কবিতেন, তাভাদেব মধ্যে 
অক্ষষকৃমাৰ বডাল, বাজকৃষ বায, অধবলাল সেন, প্রিষনাখ সেন, স্ুবেশচন্দ্র সমাজপতি, 
নগেন্দ্রনাথ গুপ্, নবেজ্্না বনজ ও বসময লাহাব নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিহাবীলালেক 
ভক্ত ও শিঘ্যগণেব মধ্যে অক্ষষকূমীবেব উপবই তাঁহাব প্রভাব বেশী পবিলক্ষিত হয। 
অক্ষবকূমাবও তাহাকে গুক বলিতে গর্ব ও গৌবব অনুভব কবিতেন। তিনি বলিতেন,-- 
বিহাধীল্লালেব “ ব্গসুন্দবী * প্রকাশিত হইবাৰ পব সুবেক্্রনাখ মজুমদাবেব প্রশিদ্ধ কাব্য 
“মচিল। * বচিত হয। তখনকাব কালে বিখ্যাত সমালোচক ক্ষেত্রনাথ ভষ্টাচাধ্য মহাশয 
' এডুকেশন গেজেটে ' “বঙ্ষসুন্পকী 'ব যে সমালোচনা কবিযাছিলেন, সেই সমালোচনার 
ইঙ্িতেই ' মহিলা 'র জনা । 
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বিহাবীলালেব মনে যেমন যশেব আকাুক্ষা ছিল না, তেমনি অখ্যাতিৰ আশঙ্কাও ছিল 
না| যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই নিঃসঙ্কোচে কবিতেন । তীছাব চনিত্র অতি পবিত্র ও উন্নত 
ছিল । কৃষ্ণকমলবাবু বলিবা গিষাঁছেন,-- বিভাবীব স্বভাব-চবিত্র অতি নির্মল ছিল । 
আঁমি যতদিন দেখিষাছি, এপ সচচবিপ্র, সদাশয, নির্শাল স্বভাব বাক্তি আমি দেখি মাই । 
তছজন্য আমি যে তাহাকে কতদৰ শ্রদ্ধা ও ভক্তি কবিতাম, তাহা বাকৃপথাতীতি |" (পুনাতন 
পুসঙ্গ) | 

এই ' কাব/-সংগ্রছে 'ব মধো বিহাবীলালেব যে চিত্র প্রদ্ত হউমাছে, তাহা জে] তিবিভ্রনাখ 
ঠাকুব মভাশযেব পেনিসিলে আঁকা ভবি হইতে গুভীত । ১৮৮১ ২ষ্টাব্দে উহা অঙ্কিত হইযাছিল | 
উচ্ভা চাড়া বিহানীলালেব আব দ্বিতীব চিত্র নাই। এই চবি দেখিলেও অনেকটা বুঝা যাব, 
বিহাবীলালেব প্রকৃতিৰ সহিত তাঁহাব আকৃতিব কিজপ সামঞ্টস্া চিল। ১৩২১ সালেৰ 
' সাভিতা-সংহিতা 'য স্বর্গ ত বসময লাহা মহাশম '' খঘি কবি বিহাবীলাল '' শীর্ঘক গ্রবন্ধেব 
একস্থানে ঠিকই লিখিযা গিষাছেন,--" বিহাবীলালেৰ আকৃতি ও তাহাব স্বভাবানুযামী ছিল £ 
দীর্ধকাব, গৌববর্ণ উন্নতি ললাট, প্রশস্ত বক্ষ--পধে যখন চলিতেন, কাহাবও উপৰ দূকৃপাতি 
কবিতেন না--অখচ বেশভূঘাব কোনও পানিপাটা ছিল না-খাঁনফাডা কাপড, মোটা চাদব, 
হাতিকাটা বেনিযন, চাটি ভতা ও হাতে একগাঁছি মোটা লাঠি। কোনও দিকে তাঁহার 
বিলাসিতা ছিল না।?? 

বিহাবীলালেৰ চছঘ পুত্র ও চয কনঠা ,-ইহছাদেব সকলকেই তিনি স্ুশিক্ষা গ্রদান 
কবিযাছিলেন। গুহ-স্রখে তিনি চিবন্গ্খী ছিলেন । 

বাল্যকাল হইতে পথগশ বংরধ বযস পর্যন্ত বিভাবীলালেব স্বাস্থ্য বেশ ভান ছিল । তাবপব 
বহুমৃত্র বোগেব সূত্রপাত হয । এবং এই বোগেই ৫৯ বখগব বযসে ১৩০১ সালেব ১১৯ 
জ্যেষ্ঠ বেলা ৯ ঘটিকা 8৫ মিনিটের সমষ তিনি ইহলোঁকি হইতে বিদাম গ্রহণ কলেন । তীঁছাল 
নৃত্যুতে তাহাব প্রিষ শিঘ্য অক্ষযকূমাব বডাল যে নর্শাস্পশী কবিতা লিখিযাছিলেন, নিশে তাহা 
উদ্ধৃত হইল--_ 


নহে কোন ধনী, ছে কোন বাল 
নহে কোন কর্পীলাগন্বোনতি শি, 
কোন মহাপাঁজ নচে পুখিবীণ, 
নাহি প্রতিমুন্ডি ছবি ; 
তি« কাদ কাঁদ,--জনন-ভুমিল 
সে এক দলিদ্র কবি। 


“এসেছিল সুধু গাষিতে প্রভাতী, 

না ফাটিতি উদ, না পোহাতে বাতি_- 

আঁধাবে আলোকে, প্রেমে মোহে গাখি?, 
কুহবিল বীবে শীবে ; 


| « | 


ধূম-ঘোবে প্রাণী, ভাবি? স্বপ্র-বাণী, 
ঘমাইল পাশ ফিবে' ।' 


দেখিল না কেহ, জাশিল না কো, 
কি অতল হৃদি, কি অপাব স্লেভ। 
ডা, ধবণী, তুই কি অপবিমেষ, 
কি কঠোব, কি কঠিন ।, 
দেবতাব আখি, কেন তোৰ লাগি 
বছে জাগি' নিশিদিন £ 


মৃত তোৰ ভক্ত, কাদ, মা জাহুবী, 
মত তোব শিশু, কাদ, গো অটবী, 
ছে বঙচ্চন্রন্দবী, তোমাদেন কবি 

এ জগতে নাই আব 
কোখায সাবদা--শবভেব ছবি, 

পন বেশ বিখবাৰ । 


বাদ, তুমি কীদ | লিছে *মশান ১ 


কত মুক্তা-্ডএ কত পুণা গান, 
কত ব্যান শণন, আকুল আহ্বান 


অবসান চিনতাবে ! 
পুণ্যবতী মান পুভ্র পুণাবান্‌ 
«ই যাব লোকানহ্বে। 


যাও, তবে যাও। বুঝিবাচি স্সিবঃ-- 
মানধ-হৃদঘ কতই গভীৰ : 
বুঝেছি কল্পনা কতই মদিব, 
কি নিক্ষাম গ্রেম-পথ " 
দিলে বাণী-পদে লুটাইযা শিব, 
দলি' পদে পব-মত। 


ব্ঝাযেছ তুমি-কত তুচচ্ যশ : 

কবিতা চিন্মবী, চিব স্বা-নস, 

গেম কত ভ্যাগী--কত পববশ, 
নাবী কত মহীয়সী ! 
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পৃত ভাবোল্লাসে মুগ্ধ দিকৃ-দশ, 
ভাঘা কিবা গরীয়সী ! 


বুঝায়েছ তুমি,-কোথা আ্বখ মিলে-- 
আপনার হৃদে আপনি মরিলে : 
এমনি আদরে দুখেরে বরিলে 
নাহি থাকে আত্ম-পর | 
এমনি বিস্ময়ে সৌন্দর্যে হেরিলে 
পদে লুটে চরাচর । 


বুঝায়েছ তুমি,-_ছন্দের বিভবে, 
কি আত্-বিস্তার কবিত্ব-সৌরভে ; 
জুখদুঃখাতীত কি বাশরী-রবে 
কাদিলে আরাধ্যা লাগি' ! 
ধন জন মান বার হয় হবে-- 
তুমি চির-স্বপ্রে জাগি? ! 


তাই হোক, হোক । অনন্ত স্বপনে 
জেগে রও চির বাণীর চরণে-- 
রাজহংস-সম, চির কলম্বনে, 

পক্ষ দুটী প্রপারিয়া ; 
করুণাময়ীর করুণ নয়নে 

চির স্সেহ-রস পিরা ! 


তাই হোক, হোক । চির কবি-সুখ 
ভরিয়া রাখুক সে সরল বুক! 
জগতে থাকৃক জগতের দুঃখ, 


জগতের বিসংবাদ ; 
পিপাসা মরুক, ভরস। বাড়ক, 
মিটুক কল্পনা-সাধ। 


তাই হোক, হোক । ও পবিত্র নামে 
কাঁদক ভাবুক নিত্য ধরাধামে 


চিনির] 


দেখুক প্রেমিক, -সুগভীর ধাষে, 
স্বপনে জগৎ ঢাকি? 

নামিছে অমবী, ওই স্ব ধবি', 
আঁচলে মুছিযা আখি । 


তাই হোক, হোক | নিবে চিতানল, 

কলসে কলসে ঢাল শান্তিজল ! 

দখ-দগ্ধ প্রাণ হউক শীতল-- 
কবি-জনমেব হাহা ! 

লও, লও, গুক, মবণ-সপ্ধল-- 
জীবনে খু'ঁজিলে যাহা ! 


টব 





নি 


সব্বদাই হু করে মন, 

বিশ্ব যেন মরুর মতন * 
চাবি দিকে ঝালাঁপাল।, 
উঃ কি' জলন্ত জালা ! 

অগ্নিকণ্ডে পতঙ্গ পতন । 


ন্‌ 


লোক-মাঝে দেঁতো-হাসি হাসি, 
রজনী নিস্তব্ধ হ'লে, 
মাঠে শুয়ে দূক্বাদলে, 

ডাক ছেড়ে কাদি ও নিশ্বাসি। 


৯. 


বঙ্গস্ুন্দবী 
্ 
শূন্যমধ নির্গন “মশান, 
নিস্তব্ধ গম্তীব গোবস্থান, 
যখন যখন যাই, 
একট যেন জুডায পরাণ | 


৪ 


চদভন হৃদ বছিমে, 

কও যুগ বহিব বাচিষে । 
অগ্রিভবা, বিঘভব!, 
বে বে স্বার্থভিবা ধবা । 

কত আবে থাকিবি ধবিবে £ 


€ 


কভু ভাবি ত্যেজে এই দেশ, 
যাই কোন এ হেন প্রদেশ, 
যখায নগন ঘাম 
নহে মানুঘেব খাম, 
প'ডে আছে ভগ্ু-অবশেঘ | 


৬ 


গর্বভবা অট্টালিকা যায, 
এবে সব গডাগড়ি বাষ : 

বৃক্ষ লতা অগণন 

ঘেবে কোবে আছে বন, 
উপবে বিঘাদ-বাযু বায | 


উপহার ১৩ 
৭ 


প্রবেশিতে যাহার ভিতরে, 
্গীণ প্রাণী নবে ত্রাসে মে ; 
যখায় শাপদদল 
করে ঘোৰ কোলাহল, 
ঝিল্লী সব ঝিঁঝি রব কবে । 


৮ 


তখা তার মাঝে বাম করি, 

যুমাইব দিবা বিভাবরী ; 
আর কাবে কনি ভষ, 
ব্যাথে সপে তত নব, 

মানুঘ-ভরন্ধকে যত উরি । 


টে 


কভু ভাবি কোন ঝবণাবি, 
উপলে বন্ধব যান ধাব ; 
প্রচণ্ড প্রপাতি-ধ্বনি, 
বাখবেগে প্রতিধ্বনি 
চতুর্দিকে হতেছে বিস্তাব ;-- 


১০ 


পুর পুরু নধর শাদ্বলে, 
ডুবাইয়ে এ শবীব, 
শব-মম রব স্থির 

কান দিয়ে জল-কলকলে । 


বঙ্গসুন্দরী 


যে সময় করঙ্গিণীগণ, 
সবিস্ময়ে ফেলিয়ে নয়ন, 
আমার সে দশ দেখে, 

কাছে এসে চেয়ে থেকে, 
অশ্্জল করিবে মোচন /-- 


১৯ 


সে মময়ে আমি উঠে গিয়ে, 
তাহাদের গনা জড়াইয়ে, 
মৃত্যু-কালে মিত্র এলে, 
4 লোকে যেমি চক্ষ মেলে, 
তেমিতর থাকিব চাছিয়ে | 


১ 


কভু ভাবি সমুদের বাবে, 

যথা যেন গর্জে একেবাবে 
প্রলযেব মেঘসভ্তঘ : 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভ্গ 
আক্রমিছে গিয়া বেলারে। 


১৪ 


সন্মুখেতে অসীম, অপার, 

জলরাশি রয়েছে বিস্তার 
উত্তাল তবঙ্গ সব, 
ফেনপুঞ্জে ধবধব, 

গণ্ডগোলে ছোটে অনিবার | 


উপহার ১৫ 
১৫ 


মহা বেগে বহিছে পবন, 

যেন সিন্ধু সঙ্গে কবে বণ : 
উভে উভ প্রতি ধায়, 
শব্দে বোম ফেটে যায, 

পবস্পবে তুমুল তাডন। 


০ 


সেই মহা লথ-লঙ্ষস্থালে, 

স্ব্ধ হযে বসিষে বিবলে, 
(বাতাসেন ভষ্ বে, 
কান বেস ঠাণ্ডা বব?) 

দেখিগে, শুনিণে, সে সকলে । 


টি 


যে সমবে পূণ সধাকৰ 

ভঘিবেন নির্ধান অন্বব, 
চক্দিকা! উভ্লি বেলা 
বেডাবেন কবে খেলা, 

তনঙ্গেব দোলাব উপ 


ঢা 


নিবেদি তাহাদের কাছে 

মনে মোন যত খেদ আছে : 
শুনি, নাকি মিত্রববে, 
দখের যে অংশী কবে, 

হাপু ছেড়ে প্রাণ ভাব বাঁচে। 


১৬ 


বঙ্গস্ম্পকী 
১৯ 


কভু ভাবি পলীগ্রামে যাই, 

নাম ধাম সকল লুবশই 
চাষীদের মাঝে বষে, 
চাষীদেব মত হযে, 

চাঘীদেব সঙ্গেতে বেডাই | 


২9 


পাতঃকালে মাগেব উপব, 
ওদ্ধ বাধ বছে ঝবৃঝব্‌, 
চানি দিক মনোনমস, 
গামোদে করিব শষ : 
সমস্থ স্ফর্ত হবে কলেবব | 


টি 


২১ 


বাছাইয়ে বাঁশেব বাঁশকী, 

শাদা সোজা গ্রাম) গান ববি, 
সবল চাঘাব মনে, 

কাটাইব আনন্দে শব্ববী | 


১৪ 


বনঘাব যে ঘোবা নিশাষ, 

পৌদামিনী মাঁতিষে বেডাণ ; 
ভীঘণ্ণ বজ্েব নাদ, 
ভেঙে যেন পড়ে ছাদ, 

বাবু সব কাঁপেন কোঠায় : 


2--162911 


উপহাব ১৭ 
২9 
গে নিশায আমি ক্ষেত্রতীবে, 
নড্‌়বোডে পাতা কটাবে, 
স্থচচ্ান্দে বাজান মনত 
ভমে আছি নিদ্রাগন্ভ, 
পরাতে উঠে দেখিব মিহিবে | 


৪8 


4? 


বৃখা হেন কত ভাবি মনে, 

বিনোদিনী ক্পনান লে ; 
জডাইতে এ অনল, 
তর ভিন অনা ক্ষল 

ধুঝি আব নাই এ ভবান। 


৫ 


ভাববে সে মঙ্গাব স্গপন, 

কোথা উবে গিয়েছে এখন, 
(মোচিনী মাষাঁম যাব 
সবে চিল আপনান 

যবে সবে নতভন যৌবন ! 


স৬ 


গওভে যুবা সবল সুজন, 
আচ বড মঙ্জায এখন : 
হয হষ গ্রা ভোব, 
চোটে চোটে ধুম-খোব : 
উঠ এই কবিতে ক্রন্দন ! 


৯৮ 


বনুন্দবী 
৭ 


কে তুমি? কে তুমি? কহ। হে পুরুঘবব, 
বিনিগ্গ ত-লোলজিহব, উলট-অধব, 

চন্ষ দুই বন্ত পর্ণ, 

কালি-গলা বন্ত বর্ণ, 
গলে দি, শুনো ঝোলো, মু্ভি তযঙ্কব । 


৮ 


সদা যেন সঙক্ষে সঙ্গে ফিবিড আমা) 
এই দেখি, এই নাই, দেখি পুনব্বাব 
নিতে নিজ-আলিঙ্গনে 
কেন ডাক ক্ষণে ক্ষণে, 
সন্ুখেতে দুই বাহু কবিষা বিস্তাব। 


১৯) 


প্রিষতনম*সখা সহৃদয ! 
পভাঁতেৰ অকণ উদয, 
ভেবিলে তোমাৰ পানে, 
তপতি দীপ্তি আসে গ্রাণে, 
মনেব তিমিব দূৰ হন । 


৩০ 
আহা কিবে প্ুসণা বদন ! 
তাবা যেশ জলে দু নবন, 
উদাব হৃদবাকাশে, 
বুদ্ধি-বিভাকব ভাসে, 
স্পষ্ট যেন করি দরশন। 


উপহাঁৰ 
৩২ 


অমাধিক তোমাব অন্তব, 


স্ুগন্ভীব স্তধাব সাগব , 
নির্দল লহবীমালে, 


প্রেমেন প্রতিমা খেলে, 


জলে যেন দোলে স্রবাকব । 


৮ 


স্রবমিষ প্রণব তোমাবি, 

ভডাবাব স্থান হে আনলাব 
তব ক্রি কলেববে, 
আলিঙ্গন দিলে পৰে 

উলে যাষ জদ্বের ভাব । 


৩ 
যখন তোমান কাছে যাই, 
যেন ভাই স্বর্গ হাতে পাই : 

অতুল আনন্দ ভালে 
2খে কত কখা সবে, 
'আমি যেন সেই জব নাই | 


৩৪ 

নৃতন বসেতে বসে মন। 
পবিষে দতন বেশ, 
চবাচব সাজে বেশ, 

সব ছেবি মনেব মতন । 


১০ 


২9 


বঙ্সুন্পবা 
৩৫ 
ফিবে আসে সেই ছেলেবেলা, 
হেসে খুসে কবি খেলাদেলা, 
আহলাদেক সামা নাই, 
কাডাকাডি ক বে খাই, 
বাজে যেন পাখালেব মেনা । 


৩৬ 
শিনিশিত্ল খাকিলে দ-জন, 
বেমণ খুলিবা যাষ মণ, 
(ভাব হযে বসে বহু, 
অসন্থবেব কখা কই, 
কতি বশে হই নিশগন | 


৩৭ 
আা। আঁমাপ ভুমি শা খাখিলে, 
হাদয ভূডাষে না বাখিলে, 

নিভ কব-কববাল 
নিবাতে। গ্রাণেৰ আনলো 
ফবাঁত সকল এ অখিলে | 


৩৮ 
ভুমি বাও আপনাব ঝোকে, 
সদর ' দর্শন স্ধ্যলোকে . 
যাব দী৭ প্রতিভাষ, 
তিমিব মিলাষে যায, 
ফোটে চিত্ত বিচিত্র অখলোকে। 


টু 
পোড়ে যাৰ প্রথব ঝলাব, 
কত লোক ঝলসিযা যাব : 
তুমি তাষ মন-স্রখে, 
বেডাও প্রফুল্ল মুখে, 
দেবলোকে দেবতা প্রাব। 


859 


আমি ভ্রমি কমল কাননে, 

যখা বসি কমল আগনে, 
সবস্বতী কীণা কবে 
স্বগীষ অন ব্ববে, 

গান গান গহাস আনানে। 


১১ 


কবি? শে সংগীত-স্তধা-পান, 

পাগল হইযে গেছে প্রাণ 
দৃষ্টি নাই আসে-পাশে, 
সমখেতে স্ব হাসে, 

ভুলে আছে তা'তেই নযান | 


৪২. 


পবম্পব উল্দতিৰ কাজে, 

পবস্পবে বাধা নাহি বাছে, 
চোকে যত দাবে আছি, 
মনে তত কাছাকাছি, 

ঈর্ধাব আড়াল নাই মাঝে । 


২. 


বক্ষস্ন্লবী 
8৩ 


বুদ্ধি আব হাদযে মিলন, 

বড স্শোভন, স্বঘটন , 
বৃদ্ধি বিদু,তেব ছাটা, 
হৃদয নীবদ ঘটা, 

শোভা পাব, জুডাব দু-জন | 


8 


হেবি নাই কখন তোমাব-- 

পদেব অপাব অহঙ্কবি 
নিস্তেজ নচছাব ঘত, 
পদ-গবের ভ্রানছত 

ঠাকাবেতে হাসাষ ছোধাব | 


8৫ 


তোঘাঁমোদ কনিতে পাৰ না. 

ততোঘাঁমোদ ভালও বাসনা, 
নিজে ভুমি তেভীযান্‌, 
বোঝ তেভীযান-মান ; 

সাবে মন কবে কি মাননা ? 


৪8৬ 


দাঁড়াইলে হিমালঘ পবে 

চতুদ্দিকে জাগে একভ্তবে, 
উদাঁব পদার্থ পব, 
শোভা মহা অভিনব, 

জনমায বিজ্ময় অন্তরে 


উপহাৰ 
8৭ 


প্রবেশিলে তোমাৰ অন্যব, 

মাণিবেব খনিৰ ভিতব 
ঢাবিদিকে নানা সালে, 
নানাবিধ মণি হাল, 

কি মহা নোভা মনোহব | 


9 


শুনিলে তোমাৰ প্র্ণগান, 

আন্দে পুবঝিষে ওঠে প্রাণ ; 
অঙ্গ পুলকিত হয, 
দ-ণযনে খাবা বঘ, 

ভাগে ভাব প্রফল্ত বধান | 


8৭৯ 


ছে সখা বল স্বজন । 

কলি আমি এই নিবেদন, 
ঘেক-দিন প্রাণ আনে, 
খেকো ভমি মোব কাছে, 


যাঁকি দিযে কব না পন । 


৫ 


কবে আভি আপিল (তামার 
ধব মম কদর উপহাৰ 
এ বঙ্স্ন্দবী মাঝে, 
আট জন নাবী বাজে, 
স্নেহ প্রেম ককণ। আধাব | 


এখ্‌॥ 
৫5 


৪ 


ব্ন্দবী 
৫১ 
স্ুববাল।, চিব পবাধীনী, 
ককণা সন্দবী, বিধাদিনী, 
গ্রিবপখী, বিনছিণী, 
খ্বিযতমা, অভাগিনী, 
এই অই বঙ্গ-সীমশিনী | 


৫২ 


চিত্রিতে এদেব দেহ, মন, 

যথাশন্তি পেষেছি যতন : 
গৃতিচা কবিতে প্রাণ, 
বেষাষেছি একতাঁন, 

দেখ দেখি হযেছে কেমন ! 


ইতি বন্সন্দনী বারো উপহার নাম প্রথম সর 


দ্বিতীয় সর্গ 


নারী-বন্গন। 


“কু বা ক্ষীহিঅলন্থনন্িলঘলযী:” 


৩ৰ ভতি 
র্‌ 


দেণাতিৰ তুমি ভীবিদ্তপিণা, 
জগাতব হিতে সতত নতা , 
পৃণা তাপোবন সবলা হবিণী 


৮ 


বিজন কানন কস্তম-লতা | 


৯৯ 


স্‌ 


পুবণিমা চাক চাদেব কিপণ, 
নিশাব নীহাব, উধধাব আলা, 

প্রভাতেব ধীব শীতল পবন 
গগনেন নব পীবদ মালা | 


রঃ 
প্রেমে প্তিমে, হেব সাগব। 
ককণা নিঝ ব, দযাব নদী, 
হ'ত মকময সব চবাচব, 


না থাকিতে তুমি জগতে যি 
41621 


৬ 


বঙ্ষসুন্দবী 
8 


নাহি মণিময যে বাজপ্রাসাদে 
তোমাব প্রতিমা বিবাজমাঁন, 
সে যেন মগন বযেছে বিঘাদে, 
হী হা কবে যেন শনো শমশান | 


৫ 


অধিষ্ঠান হ'লে কুঁড়েব ভিতবে, 
কঁড়েখানি তৰ্‌ সাজ্েগো ভাল, 
যেন ভগবতী কৈলাস শিখবে, 
বসিয়ে আছেন কবিষে আলো । 


৬ 


নাহিক তেমন বসন ভূঘণ, 
বাঁকল-বপনা দখিনী বালা ; 
কবে দুই গাছি ফুলেব কাকণ 
গলে একগাছি ফুলে মালা | 


৭ 


কোলে শুষে শিশু ধুমাষে হমাষে, 
আধ আধ কিবে মধু হাসে । 
নয়নেব জলে জননী ভাসে | 


চ 


যদি এই তব হৃদযেব ধন, 

আচখিতে আজি হাবাষে যায, 
ঘোব অস্বকাব হেব ব্রিভুবন, 

আকাশ ভাঙিযে পড়ে মাথায় । 


নাবী-বন্পনা ৭ 


চলব 
61 


এলোকেশে ধাও পাগলিলী-প্রাষ 
চেষে পথে পথে নিহবল মনে 

ভি পাতি পাতি না পেলে বাছায 
বাঁদিযে বেডাও গহন বনে । 


১9 


পন যদি পাও পণদিশ পপে 
হাবাণ বতন নযন-তাবা। 

ভাস একেবাবে স্ুখেব সাগবে, 
হ-নগ ভবে পাগল-পাবা | 


৯১ ৬ 


সত 


ককণামমী গো আজি মা কেমন, 
হবঘ উদয তোমার মনে! 

'শাহিক এমন পবন পাবন 
অমবাবতীৰ বিনোদ বনে । 


“যমন মধুব সোহে ভবপুব 
নাবীব সবল উদাব প্রাণ 
এ দেব-দূর্ভ স্থখ সুমধুব, 
পকতি তেমতি কবেছে দান । 


টা 


আমব! পুরুষ, পুকঘ নীবস, 
নহি অধিকারী এ হেন সুখে ; 
কে দিবে ঢালিষে সুধাব কলস, 
অস্ুবেব ঘোব বিকট ঠুখে ! 


৮ 


বঙলত্ুন্দবী 
১৪ 


হৃদয তোমাৰ কম্তরম-কানন, 
কত মনোহব কুসুম তাষ , 
মবি চাবিদিকে ফটেছে কেমন, 
কেমন পাবন সুবাস বায 


রর 


নীববে বহিছে সেই ফল-বনে, 
কিবে নিবমল প্রেমের ধাবা, 
তাবকা-খএচিত উজল গগনে 
আভাময ছাযাপথেব পাবা | 


১৬ 


আনলে, লোচনে, কাপোলে। অথবে, 
সে হৃদি-কাঁনন কস্তমবাশি , 
আপনা-আপনি আসি খবে খবে, 
* হইযে বযেছে মধ্ব হাসি । 


ছি 


আমাযিক দুটি সবল নযন, 

প্েমেব কিবণ উজালে তাথ , 
নিশাশ্েব শুক তাবাব মতন, 

ফেমন বিমল দীপতি পাম । 


১৮ 


অয়ি ফালনযী প্রেমময়ী সতী, 
অক্মাবী নারী, ব্রিলোক-শোভা 
মানস-কমল-কানন-ভারতী, 
জগজন-মন-নয়ন-লোভা ! 


মাবী-বজ্দনা ২৯ 
৯) 


গ্ভোমাব মতন স্চাক চলামা, 

আলো কবে আছে আলম যাব, 
সদ মনে জাগে উদাব স্রঘমা, 

বণে বনে যেতে কি ভয তাব। 


২০ 
কবম-ভূমিতে পুকঘ সকলে, 
খাটিযে খাটিযে বিকল হয , 
তব সুশীতল পেম-তক-তলে, 
আসিযে বসিযে জডাযে বন। 


৪ 


ভুমি গো তখন কতই যতানে, 
ফল জল আনি সমুখে বাখ, 
চাতি মুখ-পানে সেহেব নযানে, 
সহাস আনান দাডাবে খাক । 


২ 
মশীব পুতুল শিশু সুকৃষাব, 

£খেলিযে বেডাম হবঘে হোসে, 
কোন কিছু ভয জনমিলে তাৰ 

তোমাবি কোলেতে লুকায এসে | 


২৩ 
স্ববিব স্থবিরা জনক জননী, 
তুমি সেহময়ী তাদের গ্রাণ, 
বাথ চোকে চোকে দিবস-বজনী , 
মুখে মুখে কব আহাব দান । 


ঠে বঙ্গনুন্দবী 
২৪ 


নবীনা নন্দিনী কেশ এলাইষে , 
বপেতে উজলি বিজলী হেন, 

নযনেব পথে দূলিষে দুলিয়ে, 
পোনাব প্রতিমে বেডায যেন । 


৫ 


বোগীব আগাব, বিঘাদে আধাব, 
বিবাব-বিহ্বল বোগীব কাছে, 

পাখাখানি হাতে কবি অনিবাব, 
দ্যামধী দেবী বপসিষে আছে | 


স্৬ 


নাই আগা-মূল কত বকে ভুল, 
শুনে উডে যাষ তবাসে প্রাণ, 

হেবি ভুলুস্থল হৃদয ব্যাকুল, 
নাযানেব মীবে ভাস বযান। 


টি 


সতত যতন, সদা ধ্যান ভণীন, 
কিবপে সে জন হইবে ভাল, 
বিপদেব নিশি হবে অবসান, 
প্রকাশ পাইবে তকণ আলো । 


চি 


দৃখীব বালক ধুলায় ধূসব, 
ক্ষধায আতুব, মলিন মুখ ; 
ডাকিয়া বসাও কোলেব উপর, 
আঁচলে মুছাও আনন-বুক । 


নাধী-বন্দনা ৬১ 
৯ 


পবম ককণ জননীব মত, 
ক্ষীন সব ছানা নবনী গাঁনি, 
মখে তুলে দাও আদবিযে কভ: 
গাযেতে বুলা9 কোমল পাণি। 


চাচি 


নেছ-বসে তাব গলে খাব প্রাণ, 
অচলা ভকতি জনমে চিতে, 
ভেসে ভেসে আসে ভলে দু-নবান, 


পদধূলি চাষ মাখাষ দিতে । 


মি 


আহা কুপামধী, এ জগতী-তলে, 
ভুমিই পবয়া পাবনী দেলী, 
পাণীনা সকলে ববেছে কখলে, 


/ভামান অপান ককণা 'নবি। 


5৫) 


৩ 
তুনি যাবে বাম, সেই হতভাগা : 
দনিযাষ তান কিছুই মাই, 

এব ভেকা হযে বেডায অভাগা, 


ধুবে ঘুবে মাল সকল ঠাই | 


তি 
হিমালযে আসি কবি যোগাপন, 
পরেমেব পাগল মছেশ ভোলা, 
বেষান তোমাবি কমল চবণ, 
ভাবে গঙগগদ মানস খোলা । 


৩২ 


বঙ্গনুন্দরী 
৩৪ 


নিশীথ সমযে আজো বুজবনে, 
মদনমোহন বেডান আসি, 
কালিন্দীৰ কলে দাডাযে, সধনে, 
বাধা বাধা ব'লে বাজান, বাঁশী । 


৩৫ 

গনিষে কামব বেণুধ সে বব, 
দিগঙ্গনাগণ চকিত হয , 

ফল ফুলে সাজে তক লতা সব. 
যমুনাব জল উজান বষ। 


২৩৬ 


কোকিল কহবে, ভ্রমব গুঞ্জবে, 


স্রধীব মলয সমীব বাষ , 
যেন পাগলিনী গোপিনী নিকবে, 


শ্যা্ কালশশী হেবিতে ধায । 


২৭ 


না হেবি সেথায সে নীল কমলে, 
নেহারে সকলে বিকল মনে, 

চবণ-প্রতিমা বয়েছে ভুতলে, 
বাজিছে নৃপুব সুদূৰ বনে । 


৩৮ 

আহা অবলা কি মধুরিমায়, 
প্রকৃতি সাজা বলিতে নাবি । 
মাধবী মালায মনের প্রভাষ, 
কেমন মানায় তোমায় নারী ! 


6--16218 


নাকী-বন্দনা ৩৩ 


মধুব তোমাৰ ললিত আকাব, 
মধুব প্তোমাব সবল মন ; 

মধুব তোমাৰ চনিতি উদান, 
মধুব তোমার প্রণব বন | 


89 


গে মধুন ধন ববে যেই জনে, 
অতি শুমখুব কপাল তাৰ : 

ঘলবে বগি কৰে পায ব্রিভবনে, 
কিছুবি অভাব খাকে না আব! 


৪১ 


অণি মণ্বিমে, লোচন-পৃণিমে 
খমাখে আমার উদ হও, 
আকি আট্খানি োমাব প্রতিমে, 


সিসি 


স্থিব হ'ষে তুমি দাড়াবে নও । 


৪২. 


মনের, দেব €চহাবা তোমাব, 

ভেবে ভেবে আছ হইব ভোব, 
শাঁচধিতে এক আসিবে আমাব, 

আৰ ঘুম থু নেশাব খধোব | 


৯৩ 


চল ঢল সেই নেশাব নযনে 
যেমতি মূুবতি স্ফবতি পাবে, 

আপনা-আপনি হৃদি-দবপণে 

তেমতি আদব পড়িযা যাবে । 


৩৪ বঙ্গস্থন্দবী 
৪৪ 


টানিব তখনি খাড়া হযে উঠে, 
আদবা মাফিক দ-চাবি বেখা , 
সাজাইষে বই ত্রিভুবন খুঁটে; 
দেখিব কেমন হইল লেখা | 


১৫ 


কাচিতে প্রা না নাহিক আমার, 

যে ক-দিন বাঁচি তবু গে। পাবা । 
উদাব মণ মবতি তোমাব 

যেন প্রাণ ভোবে আকিতে পারি । 


ইতি বঙ্গস্ন্দবী কাবো নাবী-বন্দন' নাম 


দ্বিতীন সগ 


তৃতীয় সর্গ 
স্থ্রবাল। 


সস বেটি আপ সিসি 


“ল দমানবন্ল জ্বীনিক্কৃলি 
নন্তম্বানন্বান্‌। 
--কালিদাঁস 


ধু 


এক দিন দেব তকণ তপন 
হেবিলেন স্রবনদাব জলে, 
গপবপ এব" কমাবী-নতন, 
খেন। কবে নীল নলিনীদলে | 


২ 

বিকসিহ নীল কমল আনন, 
বিলোচন নীল কমল হাসে, 

আণো কবে নাল কশল ববণ, 
পবেছে ভুবন কমল বাসে । 


২৪ 
তুলি তুলি নীল কমল কলিকা, 
ফ দিযে ফটায অধট দলে : 
হাঁসি হাসি নীল নলিনী বালিকা. 
মালিক। গাঁথিযে পবিছে গলে । 


৩৬ 


বঙ্গসুন্দবী 
৪ 


লহবী-লীলাষ নলিনী দোলাষ, 

দোলে বে তাভান সে নীলমশি , 
চাবিদিকে অলি উডিবে বেডাব, 

কবি গুলু গুলু মণুব ধ্বনি । 


৫ 


হপ্সবী কিনবী দাডাইষে তীনে, 
বনিমে ললিত ককণ ভান, 
বাজাযে বাজানে বাঁণা খালে পানে, 


এাঁভিছে আদব শ্লেভের গান । 


৬ 


চাবিদিক দিমে দেবীবা আসিমে 
কোলেতে লইতে বাডান কোল, 

যেন অপপ নলিনা ছেবিবে, 
কাড়াকাড়ি কনি কনেন গাল । 


৭ 


ভুমিহ গে নাল নলিনা স্র্পলা, 
স্রববালা স্রব-ফানেব মালা , 
জননাব হৃদি কমল উপনি, 
হেসে হেসে বেশ কবিতে খেলা | 


৮ 


হবিণীব শিশু ভবঘিত মানে, 

জননাব পানে যেমন চাষ, 
তুমিও তেমনি বিকচ নযনে, 

চাহিযে দেখিতে আপন মাম | 


শববাতা। ৭ 
ট 


আহা, তাৰ ভাবী আশান অধ্থবে, 
বিবাজিতে বাম-ধচুন মত ; 
হেবিযে তোনায, মানেব ভিতবে, 
না জানি আনন্দ পেতেন কত। 


১ 


আচগিতে হাব ফবাল সকল, 
নাল জীবন, লাল আশা, 
হাঁপাযে জননী নন্প্না বিহ্বনা, 
ভাঙ্গিল তাহান শ্লেহেল খাসা! 


সস ৯ 


খ্ ছি 


ঠিন তুমি তীঁন জাবন্ত পৃচ্তিস। 
জগতে ববেছ বিবাজমান , 

তেমনি উদাঁৰ কপেব মহিমা 
তমনি মধুব সবল প্রাণ । 


১২ 
তেমনি বনণ, তেমনি নঘন, 
তিমনি আনন, তেমনি কণা, 


ধায় উদ হযেছে কেমন, 
অমুত হইতে অমুতলতা | 


১১ 


শাঁমল ববণ, বিমল আকাশ, 

হৃদ্য তোমাৰ অমবাবর্তী ; 
নযনে কমল] কবেন নিবাস, 

আননে কোমল! ভাবতী সতী । 


৩৮ 


বঙ্গসুন্বী 
১৪ 


সাতাব মতন সবল অন্তব, 
দ্রোপদীব মত রূপপী শামা, 
বাল ধপে আলো কনি চবাচব, 
কে গো এ বিবাজে মু গুধা বামা। 


১৫ 


বালিবাব মত ভোলা খোলা মন, 
বালিকা মত বিহীন লাভ ; 

গসকলেবে ভানে ভেযেব মতন, 
নাহিক বসন ভঘণ সান | 


১৩ 


“কবে অশাধিক বদনম €ল, 
কিবে অমাযিক নযন-গি , 
কিবে অমাযিক বাসনাম্সকল, 
কিবে অমায়িক সবল মতি 


১৭ 


কথা কহে দূবে দাড়াষে যখন, 
জুবপুবে যেন বাঁশবী বাছে 
আলুথালু চুলে কবে বিচবণ, 
মবি গো তখন কেমন গাজে ! 


১৮ 


মুখে বেশি হাপি আসে যে সময, 
করতল ভুলি আনন গকে , ৬ 
হাসিব প্রবাহ মনে মনে বব, 
কেমন পবেস দাডাষে খাকে। 


সুববালা ২৬৭৯ 
১৯ 


চটকের রূপে মন চট যাব, 

শোকে তাপে যাব কাতব প্রাণী : 
বিবলে ভাবিতে ভাল লাগে তান, 

এ নীল নলিনী গ্রতিমাখানি | 


৫9 


গুভুত্বেন মহা নাসনা সকল, 

নাচাইতে আব নাবে যে জনে; 
যশ যাদ্‌-মন্বে হইতে বিহ্বল, 

সবম জনমে যাহার মনে ০ 


স্‌ 


নট-নাটশালা এই দুনিঘাঘ, 

কিছুই নুতন গ্যাকে না যাবে, 
কালেণ কুটিল কলোল মালাঘ, 

যাহা ঘোটে যাব মভিতে পাবে ৮ 


১ 


কেবল যাছাব বন পবাণে, 

ঘোচেনি পাৰন প্রেমের ঘোর, 
প্রণষ পৰম দেবভাব প্যানে, 

বমিবে বযেছে ভইঘে “ভাব 


২০ 


তাছাবি নযনে ও কপ-মাধূবী, 
মমুনা-লহবী বহিযে যাষ ; 

স্বপনে ছেবিছে যেন সুবপুরী, 
বস-ভবে মন পাগল প্রা । 


80 বঙ্গসুন্দরী 
২৪ 


স্ববালা ! মম সখা সহৃদয়, 
ছেবিযে তোমাষ পাগল হেন, 
ভূতলে হেবিলে চাদেন উদয, 
চকোব পাগল হবে না কেন ? 


সে 


স্নো স্ভবো স্ুবো সদা তাব মুখে, 
অনিমিখে আদ চাহিযে আছে : 

বুম ভেঙে যেন দেখিছে সমুখে 
স্বপন-বপসী দাডাযে কাছে । 


৬ 


চেলে বেলা এই সবল সজনে, 
[লাকে অলৌকিক কবিত হন : 

খুছিযে দেখিলে শিশু সাধাবণে 
মিলিত না এব কেহ সমান । 


৭ 


চাল সুন্দৰ কাহিল শবীব, 
[চাট একখানি বসন পবা ; 
[খ হাসি ভামি কপোল কচিব 
নরন-যুগলে আলোক ভবা। 


স্্ 


দলে হনে যেন মাথার ভিতব, 
বৃদ্ধি-বিদ্যতের বিলাস ছটা 

ঘেত্রি ঘেরি চাবিদিকে কলেবর, 
বিরাজিছে ফ্নে তাহারি ঘটা । 
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স্ুরবাল। ৪১ 
২৯ 


তখনই যেন বসি বসি শিশু, 
জটিল জগত ভেদিতে পানে 
ফুটে কৃটে মাথা ছোটে বেন ইঘু 
আপনা স্বাপিন্তে আপনি নাবে | 


২০9 


পিছনে ছিলেন জ্ঞান-গবীবান, 

দাদা শহোদঘ উদার মতি ; 
বৃদ্ধি-বিভাকধ পুকঘ-প্রবান 

সদ। কৃপাবান্‌ ভেমেব পুতি । 


টি 
সেই স্মগন্ীব অসীম আকাশে 
এ শিশুব বৃদ্ধি বিছলী-মালা . 
বত খুসি, ছুটে বেডাত অনা সে, 
ফাটিতে নানিতি, কদিতি খেলা | 


৩২ 
বিদ্রনা দশমী আাজি শিবঞ্চন, 
চাবিছিতকে বাছে সানাই ঢল; 
চলেছে প্রতিমা পশে অগণন, 
উঠেছে লোকেব হবঘ-বোলি। 


তি 
সেজে গুজে শিশ সাবি সাবি আমে, 
দাঁড়ায যাইষযে' বাপের কাছে ; 


এ শিশু অনা'সে তাহাদেবি পাশে, 
একা এক ছুটে দাডাযে আছে । 


৪৭ 


বক্ষনুন্দবী 


৩৪ 
চটিযে উঠিষে হগাৎ কখন, 
চোক্‌ নাঙাইলে বাডীব প্রভু; 


দাডাত এ শিশ গোজেব মতন, 
প্যান প্যান কোবে কীদেনি কও । 


৩৫ 
কেবল ভাসিত জলে দু-নযান, 
কাতব কাঙাল াঁসিলে নাচে, 
পপণাবষে যতশ্রন দিত ভলপান, 
লবাত সকল বসিষে কাছে । 


৬ 


পাঠ-সমাপন না হ'তে না হাতে, 
বিদেশ জমণে উদিল মন, 

যখা ফে বিভূতি 'আছে এ ভাবতে, 
“কবিতে সকল অবলোকন । 


২৭ 


কেবল আমাবে বলি ঠচোশে গেশে, 
এক কাণা কডি হাতে না লবে। 
চলিলেন যুব পশ্চিম প্রদেশে . 
সকেব নবীন অভিথি হযে | 


৩৮ 


ফিবে এসে চিভ হ'ল স্বিবতব, 

গেল মে ছেলেমো খেযাল দবে, 
শান্্র-সুবা-পানে প্রফুল্ল অস্তব, 

ভাব-বসে মন উঠিল পৃবে । 


স্বববাল। ৪8৩ 
৩৯ 
আাচম্িতে আসি হৃদাযে উদয, 
শামল-ববণা নবীনা বালা ; 
পৌশোযাভা পনা পানিজাতিমম, 
গলে দোলে পাবিভানেন মালা | 


3৫০১ 


গাষে পাবিভাত ফুলেন ওডণা, 
উডিছে ধবলা বলাকা হেন 

বাবে দেব-বীণা বিনোদ বাদন।, 
আপনা-আপনি বাজিছে যেন । 


১১ 


আভা সহ গব পাবিজাতি দলে, 
কোমানে গে শ্যামা কপমী বা: 
শশা শ্যামিকা শুবাংও মগ্ডলে, 
নবণ জডাষে কেমন সাঁজে 


ঠক 


গা নাল শলিন শ্রুশন আনান, 
কেমন স্ন্দব মধুব হাসি, 
গুভাতেৰ চাক শ্যামল গণানে, 
আব প্রকাশিছে অকণ আমি । 


৪৪ 


নষন যুগল তাঁবা যেন দ্বলে, 
কিনিণ তাহাব পীযুঘময, 

মুণাল শ্যামল কব-পদ-তলে, 
লোহিত কমল ফুটিষে বম ! 


৪8৪ 


ব্ন্ুন্দবী 
৪৪ 


সদানন্দমমষী আনন্দবপিণী 

স্ববগেব জ্যোতি মুবতিমতী, 
মানস-সবস-নীল-মু ণাশিনী ! 

কে তুমি অ্তবে বিবাজ সতী ? 


8৫ 


আহা এই প্রেম-গ্রুতিমাৰ বপ, 
বষসে বিকপ নাহিক হবে ; 
চিবদিন আুব-কৃঙগুম অনুপ, 
সমান নূতন ফটিযে পবে ! 


৪৬ 


যত দিন ববে মনেব চেতনা, 
যত দিন ববে শবীবে প্রাণ, 
তত দিন এই কপসী কন্ত্রনা, 
* হৃদযে নহিবে বিবাজমান | 


৪8৭ 


জনামে না মনে ইন্ড্রি-বিকাব, 
পবম উদাব প্রেমে ভাব : 
নাহি বোগ শোক জবা 'কদাকাঁব, 
পুণ্যবানে কবে এ নাবী লাভ। 


8৮ 


বিবলে বসিলে এ মহিলা সনে, 
ব্রিদিবেব পানে হৃদয ধায 
অমৃত সঞ্চবে নযনে শ্ববণে, 
শোক তাপ সব দবে পলায়। 


সুন্ববালা ৪৫ 
৪8৯ 


হয়ে আসে এক মতন জীবন, 
হৃদি-বীণা বাজে ললিত স্ুবে ; 

নব রূপ ধরে ভূতল গগন, 
আসিযাছি যেন অমবপুবে | 


৫০ 


সকলি বিমল, সকলি স্ন্দন, 
পাবন মূবতি সকল ঠাই: 
অপবপ কূপ সব নানা নব 


জডাব নযন যে দিকে চাই । 


৫১ 


হথ্ঘ-লহবা বায মভাবলে, 

বুক ফাটে ফাটে, ফোন না মুখ) 
বমি বমি ভাসি নযনেৰ জনে, 

বোবাব খিনোদ ্পন-স্থ | 


৫২ 
ভাব সবক-জন-কলপনা, 
নবীনা ললনা মবতি ধবি ; 
বাডাইল কি বে মনেব বাসনা, 
বিরলে তাহারে ছলনা কবি ? 


৫৩ 


তবে যোগিগণ বসি যোগাসনে, 
নিমগন মনে কাবে ধেয়াষ ; 
আচন্বিতে আসি তাহাদের মনে, 
কাহার মুবতি স্ফ্বতি পায়? 


৪৬ বঙগনুন্দবী 
৪ 


কেন জলে ভাগে নিমীল নবন, 
হাসিবাশি যেন ববে না মুখে ) 

কোন্‌ সুধা-পানে খেপাৰ মতন, 
মহাসুখী কোন্‌ মহাণ্‌ স্থুখে ? 


৫৫ 


বিচির বপিণী কল্পনা অন্দবী, 
ধার্মিক লোক-ধবম-সেতু 

পুণযী জনেব প্রিয সহচবাী , 
অবোধেব মহা ভযেব হেতু । 


৫৬ 


[হবি হৃদি-মাঝে বপপী উদ, 
পলকে পৃবিল সখা মন ) 

শশীব উদবে দিশ আলোমব, 
বিকসিল বেলধ্লেন বন। 


৫৭ 


ক স্ুখেবি হাষ সময তখন । 


কেমন সখাব সহাস মুখ ! 
কেমন তকণ নধব গগন, 
কেমন চিতোন নিটোল বুক ! 
তে 
মনেব মতন করুণ জননী, 


মনের মতন মহান ভাই , 
মনের মতন কল্পনা বমণী, 
কোথাও কিছুরি অভাব নাই । 


সুববাল। ৪৭ 
৫৯ 


সদা শাস্ত্র লয়ে আমোদ প্রমোদ, 
আমোদ প্রমোদ আমাব সনে : 

সতত পাবন প্রণষ-গ্রবোব, 
পণযিনী-বপে উদষ যনে । 


৬9 


স্ুধামষী সেই জ্োোতিন্নষী ছায।, 
ছাধাব মতন ফেবেন সাথে : 

কবেন সেবন, যেন সতী জাবা, 
সেবেন যতনে আাপন নাখে। 


৬১ 


সাযাক্ছেন মত গে স্খ সময : 
দেখিতে দেখিতে ফুবাল বেলা , 
হযে এল দিশ সয়ুদায, 
লুকাল তপন-কিবণ-মালা | 


৬২. 


বিবাহেব কখা উঠিল ভবনে, 
তাহা শুনি সখা শ্েনান বেকে * 
জোব্‌ কবে আহা তং গকলনে, 
পবালেন বেডি চেয়ে না দেখে । 


৬৩ 


ক'নে দেখে ফাঁটে ববেন পনাণ, 

পবে দেখে দিলে বিষে কি হয? 
যে ছবি হৃদষে সদা শোভমান, 

এ ক'নে তাহাৰ কিছুই নয়। 


৪৮ 


বজনুন্দবী 
৬ 


আগে যাবে ভাল বাসিনি কখন, 

যাবে হেবে নাহি নযন ভোলে : 
যাব মন নহে মনেব মতন, 

তাৰ প্রেমে যাৰ কেমনে গলে? 


৬৫ 


বিবপ বিবস হেবিষে আমায, 

যদি চোটে যায তাহাব প্রাণ : 
মানমধী বোলে বোবে দ্‌টি পাষ, 

তাণ কোবে হবে ভাঙিতে মান । 


৬৬ 


প্ষ-হীন হেষ পরশু-স্খ-ভোগ, 

স্মনিতে ও ভি-ডি হৃদয়ে বাজে , 
জনমে আপন-হননেব বোগ, 

তৰু ভোগ, ঠেকে মবমে লাজে ! 


৬৭ 


নিতি নিতি এই অকচি আহাবে, 
ক্রমিক বাডক মনেব বোগ , 

উপবে এ কথা ফুট না কাহাবে, 
ভিতবে চলুক নবক-ভোগ ! 


৬৮ 


ভেবে এই সব ঘোব চিন্তা-জালে, 
জড়াইয়ে গেল যুবার মন 

বিঘাদের যবনিকার আড়ালে, 
ভাবী আশ, হ'ল অদরশন। 
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স্থববাল। ৪৯ 
৬৪ 


ভাল নাহি লাগে খাস্্র-আালোচন, 

ভাল নাহি লাগে ববিৰ আলো, 
ভাল নাহি লাগে গৃহ-পবিজন, 

কিছুই জগতে লাগে না ভাল। 


৭ 


উড, উড, কনে প্রাণেৰ ভিতব, 
পালাই পালাই সদাই মন ; 
যেন মক হযে গেছে চনাচন, 
সুদ ঘেবে আছে কাটার বন। 


ঝি 


করপনানে লষে জুডাইতে চান, 
 ভিযে বেড়ান হৃদয়-মাঝে : 
কোথাও তাহাবে দেখিতে ন! পান, 
বকে যেন বাণ আসিযে বাজে । 


৭২, 

অনি কোখা আছ জীবিত-বপিশী, 
পতিবৰ পবাণ, বাঁচাও মতা: 

ছেবিষে সভিনী, বুঝিগো মানিনী 
চলিবে ঠিষেছ অমবাবতী ! 


৭২০ 


সহসা মানম তামস মন্দিবে, 
বিকপিল এক নূতন আলে 

ভেদ কবি অমা নিশিব তিমিবে, 
প্রাচী দিশা যেন হইল লাল। 


৫0০) 


বঙ্ষস্ন্দরী 
৭৪ 


পকাশ পাইল সে আলো মালা, 
অমরাবতীব বিনোদ বন 

কত অপরূপ তক শোভে তায়, 
চবে অপরূপ হবিণীগণ। 


৭৫ 


বিমলসলিলা নদী মন্দাকিনী, 

দলে দূলে যেন মলেনি রাগে ) 
ভীজি কলুকুলু মধুব বাগিণী, 

খেলা কবে তাব মেখলা ভাগে । 


৭৬ 


নিবিবিল এক তীব-তরু-তলে, 
সে স্ুব-বপপী উদাস প্রাণে : 
বসিষে কোমল নব দূন্বাদলে, 
“চাহিযে আছেন লহবী পানে । 


৭৭ 


বাম করতলে কপাল কমন, 

আকল কৃন্তলে আনন গকী ; 
নযনে গড়ায়ে বহে অশ্বন্জল, 

পটে যেন স্থির গ্রতিমা আকা | 


৭৮ 


অঙ্গের গুড়না ভূতলে লুটায়, 
লুটায় কবরী-কুজ্মমালা ; 
পাবিজাতি হার ছিড়েছে গলাষ, 
গ'লে পড়ে করে রতনবালা | 


সুববাল। ৫১ 
৭৯ 


ঘূমায অদৃবে বীণা বিনোদিনী, 
বাধা আছে স্ব, বাজে না তান, 
এই কতক্ষণ বেন এ মানিনী, 
গাহিতেছিলেন থখেদেব গান । 


৮9 


বোনে ঝোবে পড়ে তক খেকে কুল, 
গেকে গেকে গাব ছডিবে যায, 
মব্কনকূল আকল ব্যাকুল, 
ওনুগুমু ববে উডে বেডান | 


৮১ 


স্বভাঁব-স্ন্দব চাক কালেববে, 
বিকপে সুঘমা কন্গুম-বাজি : 

আব-সীমন্তিনী অভিমান-ভনে, 
কেমন মধুব মেজেছে আজি । 


৮২ 

মধ৭ তোমাৰ ললিত আকাব, 
যপুপ “তোমাৰ চচিব কেশ. 

মবুব তোমাব পাবিজাত হান, 
মধুব তোমার মানেৰ বেশ | 


৮৬ 


পেষে মে ললনা মবুব-মুবতি, 

দেছে যেন ফিবে আসিল প্রাণ : 
হেবিবে সখাৰ হয না তুপতি, 

নধন ভবিষে করবেন পাঁন ১ 


বঙ্গসুন্দবী 
৮৪ 


আচস্িতে ঘোব গতীব গর্জন, 
বক্রপাত হ'ল ভীঘণ বেপে 

পডিলেন তিনি হযে অচেতন, 
মবমে বিঘন আঘাত লেগে । 


৮৫ 


দাঁদা তাব কূল-প্রধান পুকষ, 

ববে' বাড়ে বল ধাভাব নামে, 
"শই মহাবান্‌ মনেব নাণুষ, 

চলিযা গেলেন স্ববগবামে | 


৮৬ 


ভ্রাতশোক-শেলে সখা জুকমাব, 
পড়িষে আছেন পুখিবীতলে ; 
নযন মদিত বযেছে তাহাবি, 
নিশ্বাস প্রশ্বাস নাহিক চনে। 


৮৭ 


বিঘম নাবব, স্তবধ ভীঘশ, 
নাহি আব যেন শবীনে প্রাণ, 
নডে ন। চডে শা, শবেব মতন, 
পাওশি-ববণ বিহীন-জ্ঞান | 


৮৮ 


চাবিদিক আছে বিঘণু হইযে, 
ভূতলে চন্দ্রমা পড়েছে খসি ; 

মত শিও যেন কোলে শোযাইষে, 
ধবণী জননী ভাবেন বসি । 


সুরবান! 


৮৯ 


কেদে কদে যেন হইমে আকুল, 
শোকময় গান অনিল গাষ , 

ছডাষে ছড়'নে সাদ। সাদ! ফল, 
যেন শব-বপূ সাজায়ে দেব । 
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স্ুবামম সেই শীতল সমাঁবে 
প্রাণেৰ ভিতব জডাল বেন, 

বহিল নিশ্বাস অতি খাবে বীবে,, 
স্বপনেব মত স্ফবিন ভ্রান। 


১১ 


বোধ হ'ল দুই ককণ নবন, 
চাহিযে তাহাৰ মুখেন পানে, 
স্েহ-প্রীতি-ময ককণ বন 
পশিবে শ্রবণে জাবাব শ্রানে। 


১২ 

“নপ আলো কবি দীডাবে সমূখে, 
বসাঞ্জনমষাঁ অমৃতলতা , 

| লাবষে ফলেব পাখা বকে খে, 
বীবে ধীবে কন সদয কথা । 


৯১০ 


'" কেন অচেতন, বি হযেছে হান, 
হে জীবিতনাখ, আজি তোমার ? 
ও কোমল তনু ধুলা লুটাষ, 
নযনে দেখিতে পাবিনে আব । 


৫ 


৫৪ 


বক্সুন্দবা 
৯৪8 


উঠ উঠ মম হৃদযবল্লভ, 

উঠ প্রাণথসখা সদষ গাঁমী ; 
মেলে দৃটি ওই নযন-পল্লব, 

হেবিবে জীবন জুডাই আমি । 


ণী৫ 


হে ত্রিদিববাসী অমবসকল, 
তোমবা আমাবে সদয হও : 
ববঘি পতিব শিবে শাস্তিজল, 
মোহ-যবনিকা সবাবে লও | 


2৬ 


অমনি কে যেন ধবিষে সখায, 
তুলে বসাইল ধবণীতলে ; 

চাবি দিকে চাহি না দেখি দাদাৰ, 
দলিল পাঘাণ মনেব গলে । 


০১৭ 


চোকেব উপবে সৰ *ন্যময, 
কাঁদিবে উদ্ভিছে আপনি প্রাণ ; 

ভাবে ভেবে ভেরে ডুবিছে হৃদ, 
ধীর নীবে যেন ডুবিছে যাশ। 


৭) 


ভগন-বলে প্রবোবিয়ে বাব বার, 
বাধিলেন তুলে ডোবান বুক : 

সে অবধি আহা সখাব জামাব, 
বিঘণ হইয়ে বষেছে মুখ । 


লুববালা রি 


ই 


না ভানি বিধাতা আবো কত দিনে, 
হেবিব সখাব মুখেতে হাসি, 

সে সুব-ললনা কল্পনা বিদুন, 
কে বাজাবে প্রাণে ভোবেব বাঁশী । 


১০১ 


বলিতত বাগেতে গলিলে পাণ, 
উখুদনে উঠিবে হৃদম মন 

শিঘাদেব শিশা হবে অবসান, 
ধাঁদিন হাসিবে কমল বন। 


১০১ 


হমিই সনবালা " গে স্রববষণী, 
উধানাণী হৃদি-উদ্ঘাচলে , 

সখা-শক্তিশেল-বিশলাকৰণী, 
মৃত-পগ্ৰীবনী শবশীতলে | 


+খ/ 


তি বঙ্গস্ূন্দবী কাবে। শুববালা মাম 
হভাম সর্গ | 


বি কপি পি সস অক 


চতুর্থ সর্গ 
চির পরাধীনী 


উতর ও উর 


“অনাভুজম দলহাজলীহিল- 
ক্মবআমিজন ললালৃজ্যাঘলজ্‌। 
নঘানি নজ জ্ৰনব্বামন্লি লা- 


নিব্ছ্লাবীবম্া ভৃবাজ; ॥ 


--ভাববি 
১ 
কেন কেন আজি সদাই আমাব, 
কাদিষে কীদিষে উঠিছে প্রাণ ; 
হেন আলোমম এ জুখ-সংসাব, 
যেন তমোময় হ যিছে ভগন। 
২ 


শাহা, বহিগুলি চাবি দিকে মম, 
ছড়িযে পড়িযে বয়েছে আজ ; 
অতি দৃখিনীর বালিকাব সম, 
ধলায ধুসন মলিন সাম ! 


২) 


আগেকাৰ মত ম্েহেতে ভুলিষে, 


গুছায়ে বাখিতে যতন নাই : 
আগেকার মত হয়ে লইষে, 


খুলিয়ে পড়িয়ে সুখ না পাই । 
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চিব পবাবীনী ৭ 
$$ 


অযি সবস্বতী! এস বুকে এস, 

বড আদবেব খন আমাব ; 
অযতনে হাষ হেন শ্লান বেশ, 

কনিষে বেখেছি আমি তোমাৰ | 


৫ 


তুমি না খাকিলে কি হ'ত জানিনি, 
এত দিনে পোড। কপালে মোৰ ; 

হয তো পাগল হযে অভাণিনী, 
ঝলিতো গলাব বাধিষে ডোব । 


৬ 


ভান গৌববিণী, জান না গো তুমি, 
চোক্‌ ফুটাইযে দিবে কাব, 
বাপুক্ঘমষী এই বচ্গভূমি, 
নামি পবাধীশী ভনযা তাব। 


৭ 
শন্দন মহল অন্ধ কাবাগনি, 
বাধা আডি সদা ইহার মাঝে, 


দাঁসীদেব মত খাটি অনিবাব, 
এক জন মন মতন কাজে । 


০৪ 


পান খেকে চন খসিলে হটাত, 
একেবাবে আব বক্ষে নাই : 
যে গেছে যেন কত ইন্দ্রপাত, 
কোণে বোগে কৃণো গুতূনি খাই । 


৫৮ বঙ্গসুন্দবী 
৯ 


অনাষাসে দাসী ছেডে চোলে যাষ, 
খামকা গঞ্জনা সহিতে নাবি , 
অভাগীব নহি কিছুই উপাষ, 


কেনা-দাসী আমি কলেব নাবী । 


১9 


এক হাত কোবে ঘোমটা টানিষে, 
চপু কোবে মোবে দাডাতে হব 

ভাবা যা ববেন, যাইব শুনিষে, 
মএফোটা তাঁছে উচিত নয | 


হীন 


ভাঁপাঁষে ভাপাষে ঘোষাটা-ভিতবে , 
বদি পচিষে মনিষে যাই, 
তবুও উঠিষে ডাতেব উপবে, 
সমীন পেবিষে বেডাতে নাই | 


ট 


4/ 


নদি কেহ দেখে, মানে কল-মান 
হবে অপযশ দশের মাঝে, 

ভাঁতেব উপবে বেডিবে বেডান, 
কুলবতীদেব নাহিক মাজে | 


৯১০ 


শুনেছি পুবাণে বাজা ভগীবথ 
সনেক কঠোব তপেব বলে, 
পবাযেছিলেন নিজ-মনোরথ 
গঙ্গাবে আনিষে এ মভীতলে । 


চিব পবার্ানা ৫৯ 
১৪ 


সেই ভাগীরথী পতিতপাঁবনী, 
দযাবের কাছে বলিলে হন, 

শুনি ঘলুব থেকে দিবস-ন জনা 
কলুকলু “বাশি কবিবে বম । 


১৫ 


জাভা পান দশ পবশ, 
কপালে জামার ঘটেনি কভু : 
সান কিবাবে চাহি বে দিবস, 
ধকানে মানা কানেন প্ুভু। 


উন 


পুভাত মা হতে লোব-কোনাছালে, 
গগন পবন পুপিনে বায, 

খেল আসে বান তনক্ষিণী-জলে, 
কলকল কোবে খুনে বেডাণ । 


ই 


বনী আইলে লুকার শিহিব, 
পবপী আবৃত ভিমিব বাসে, 
ব্রমে যত হব যামিনী গাভীর, 
৬ত কলবব নিবিষে আসে । 


১৮ 


যায আসে এইরূপে দিন বাত, 
মানুমেব কোলাহলেব সনে, 
যেন দেখি আমি এই গতাবাত, 
বসে একাকিনী বিজন বনে। 


৬০ বঙ্গস্রন্দবা 
১৯) 


আমাব সহিত সেই জনতান, 
যেন কোন কিছু স্বাদ নাই, 
যেন কোন খাব ধাবিনে তাহাব, 
খাকি প্রভূঘবে প্রভুবি খাউ । 


-২€॥ 


বই নিনে বসে বিঘম বিপদ, 
বঝিতে পাবিনে উপমা তাব , 

বুঝি বা কেমনে শুনিষে শবদ, 
হেলি নাই কভু আ্বপ যাব । 


45? 
৪৮ 


বন উপবন, ভূবন, পাগল, 
তবল লহবী মদীন বুঝে, 
গান, উপগ্রাম, নিকৃঞ, নিঝাঁব, 
*ওনিলেম সুদ লোকেবি মুখে । 


২ 

কাবার বাহিনে না জানি কেমন, 
হাট, বাট, ঘাট কতই আছে, 

পে সকল যেন মেকব মতন. 
অজানা নযেছে আমাব কাছে । 


স১২) 


যেমন দেশেব পুকঘ সকলে, 

দেশ ভাড়া কিছু দেখেন নাই ১ 
তিমনি আমবা অন্দর মহলে, 

অন্দর মহল দেখি সদাই | 


চিব পবাধানা ৬১ 
২৪ 
বাহিবে ইহাব। সহিবে সহিবে, 
শ্রেচ্ছ-পদাধাতে পিঘিত হন ; 
বাগে ফলে ফুলে ঘবেতে আসিবে, 
যত খুসি ঝাল ঝাডিযে লন | 


৫ 


হায় বে কপাল! পুকঘ সকল, 
বাহিবে খাইঘে পরেব বাড়ি, 
অমন কবিবে কি হইবে বশ, 
গাঁঙাযে ভাঙিলে ঘাবেব হাডি। 


৯ 
সঙ 


গাবদে বেখেছ দূখিনী সবলে, 
অবীনতা-বেডি পবানে পান 

জান না ক হাম সওী-শাপানলে, 
পৃকঘেব সুখ ক্লিনে যান 


হু 
গ্রখম যে দিন বহিগলি 'আনি 
পিষ পত্তি মম দিলেন হাতে, 
ভাবিলেম বঝি কতই না জানি, 
অগাধ আনন্দ ববেছে তাতে। 


চে 


বলিলেন তিনি--"" এ এক আবশি, 
স্থিব হযে যত চাহিবে ববে, 

ততই ইহাব ভিতবে প্রেষসী, 
শুকৃতি বপসী উদধ হবে । 


৬২ 


বল বু'্দবা 
মহ ৪) 


হবে আবিষ্কুত গয়খে তোমাব, 
আলোমব এক স্খেন পখ, 
ঘটে যাবে সব ভ্রম জঙ্ধকাব, 
নব নব স্তখ পাইবে কত 1” 


৬৫ 


অধি নাখ । আহা যাহা বোলেছিলে, 
একটিও কথা বিফল নয, 
'বহু-আলোচনা যতনে কবিলে, 
উদাব ভ্ভানেব উদয হয 


২১ 


কিন্কু হে ভান না অভাগা কপালে, 

. যত ভাল, সব উলটে যা. 
ডাাষ দাঁড়ালে 

ফঁডে এসে কৃমীবে খাষ | 


বাচিবাব তনে 


/ত/ এ 


বল 


*৫| 


৩২ 
এতি অভাগিনী আমি বঙ্গবালা, 
শাক্স-স্ধা পান যতই কি ১ 
তত আনো হায বেডে যাব জালা, 
হট কটু কোবে পবাণে মনি । 


১০) 


আগে এই মন ছিল এতটক, 

ছিলো তমোময জগত-জাল : 
নিযে আপনাব এটুক ওটক, 

হেসে খুসে বেশ কাটিতো কাল । 


চিব পবাবীনী ৬৩ 


চি 


৬৪ 


এবে এই মন মআাব সেই নব, 
তিমিবা নজনী হমেছে ভোব , 
পাচিতে তকণ অকণ উদষ, 
ভাঙিবে গিষেছে মেন থোব | 


৩৫ 
এমন সমধষে খাচান ভিত 
আব বাঁপা নল কেমনে থাকি । 
(দখ্‌ এসে নাখ তোমাৰ পিঞ্চবে, 
দ্শাতব হইয়ে বীদিচে পাখা । 


৩৬ 
গাভী ' ভূমি গাক চডে দাও দাও 
পাতাসে বেডাক আপন মনে, 
“তামবা যেমন বাতাসে বেডাও, 
আপনাব মনে দাশন সনে। 


৬৭ 
নদি চে আমবা নোমাদেন বোরব 
নববোবে পুরে বাপি লাগি 


তামবাও কাদ অগিতৰ বোবে, 
যেমন পিঞ্চবে কাদিছে পাখী । 


২ 
হান হাম হান বৃখা পান দিন, 
বিছুই কবিতে নাবিন ভবে ! 
ক্রমেই আমাব বাডিতেছে খণ, 
নাহি জানি শেঘে কি দশা হবে! 


৩৪ 


বঙ্গসুন্দবী 


৩৯ 
নম অবধি খাইযে পবিষে, 
ভবেৰ ভাণ্ডাব কবেছি ক্ষয, 


সেই মহা ক্ষতি পুবায়ে, না দিযে, 
কাব বল' সুখে নিদ্রা হয? 


8০ 


এখনো ইভাবা কেন গো আমাবে,' 
আঁধারে ফেলিযে বাখিছে আন । 

কোন কাপুকঘ মানব সংসাবে, 
শগিবে আমাৰ নিভেব বাব ” 


৪১ 


লবম ভূমিতে কবিনাবে কিছু, 
লডই আমাব উঠেছে মন, 

আজ কখনই হটিব না পিছু, 
সাধন অখবা হবে পতন ! 


৪২. 


হা নাখ, হইল দিবা অবসান, 

এত দেবি হেবি কিসেন তবে, 
ভিমিবে ধনণী ঢাকিল বযান, 

এখনও তুমি এলে না ঘবে ! 


৪২০ 


মাহা, ঘবে আসি শাজি প্রিষতম, 

কৌোযো কোষো দ্‌টো নবম কথ! ! 
যেন হে হটাৎ হইযে গবম, 

বাথান উপবে দিও না ব্যথ।! 


চির পবাধীনী ৬৫ 
8৪ 


'আপন! ভূলিয়ে তোমায় লইয়ে, 
রাজি আছি আজে ধবিতে প্রাণ 
অপমান করা তুমি তেযাগিযে, 
* অধিনীব যদি রাখ হে মান। 


৪8৫ 


শৃশ্ুব শাশুড়ী বুড়ো স্ুডো লোক, 
বোকন ঝোকন্‌ ভবিনে কাণে ; 

তে জন পেয়েছে ফ্জানেব আলোক, 
তাৰ কড়া কথা বাজে হে প্রাণে। 


৪৬ 


হাব মায়া আশা | কেন মিছে আব, 
কাণে কাণে গাও কহক গান ; 

বাজাযে বাশরী ব্যাধ দূবাচাব, 
হবিণীব বুকে হানে গো বাণ । 


৪8৭ 


প্রাণেৰ ভিতৰ উদাস নিৰাশ, 
ক্রমেই ছুতাশ বাড়িছে মোব , 
5ঠো ওগঠো-গ্রাষ প্রলয বাতাস, 
'অভাগীব বাজী হযেছে ভোব ! 


ইতি বঙ্গসুন্দবী কাবো চিব পবাধীনী নাম 
চতুর্থ সগঁ। 
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_-লর্ড বাব 
১ 
ওই গে! আগুন লেগেছে ভোথায ! 
লক্‌ লক্‌ শিখা উঠ্ভিচে কেঁপে, 
দাউ দপ্‌ দপৃ ধৃধ ধোবে যাষ, 
দেখিতে দেখিতে পড়িল ব্পে। 


হ 


জল জল্‌ জল ঘোব কোলাহল, 
ফট ফট ফট্‌ ফাটিছে বাশ ; 
ধৃ'যায উখায় ভবিল সকল, 
লাল হযে গেন নীল আকাশ। 


করুণাস্রন্দবী 
৩ 
চাটেছে বাতাস হলক হলক, 
ঝলসিছে সব, লাগিছে যাতে, 
তবুও এখন চারি দিকে লোক, 
তামাসা দেখিতে উঠেছে ছাতে। 


& 


“কাবেো সব্বনাশ, কাবো পোঘ মাস? 
পরের বিপদে কেহ না নডে. 
আপনাব ঘবে ববিলে হতাশ, 
মাখাম আকাশ ভাঙ্গিযে পড়ে ! 


৫ 


কোথা এ বাড়ীন চ্যেলে-মেষে যত, 
ঘবেব ভিতবে কেহ যে নাই ; 
অ1গুন দেখিতে উহাদের মতি, 
উপনে উঠেছে বুঝি সবাই | 


৬ 


কেন গেল চাভে, একি সব্বনাশ ! 


কে আছে আগুলে ওদেন কাছে; 


অনল মাখিষে বহিছে বাতাস, 
ছাঁতে এ সমর দাডাতে আছে? 


৭ 


যাই যাই জামি ওখানে এখন, 
যেথ! কুঁড়েগুলি জলিষ৷ যায় ; 
দেখি বেয়ে চেয়ে কবি প্রাণপণ, 
বাচাবার যদি থাকে উপায়। 


বঙুসুন্দবী 
৮ 


এই যে দীডাষে ককণাসুন্দবী, 
উপব চাতালে খামেব কাছে, 

মখখানি আহা চুন্‌পানা কবি, 
অনলেব পানে চাহিযে আছে । 


৪ 


চলগলি সব উড়িযে ছডিযে, 
পড়িছে ঢাকিষে মুখ-কমল , 

কচি কচি দূটি কপোল বহিবে, 
গড়িযে আগিছে নধন-জল | 


১০) 


যেন মৃগ-শিশ সজল নবনে, 
দাড়াযে গিবিব শিখব 'পবি, 
প্রাসে দাবানল দ্যাখে দূব বনে, 
স্বঙীতি জীবেব বিপদ স্মবি। 


৯৪ 


হে স্রববালিকে, শুভ-দবশনে, 

স্ব প্রতিমে কেন গো কেন, 
সবল উজল কমল-নযনে, 

আক্তি অশ্ন্বাবি বহিছে হেন ? 


১২ 


দৃখীদেব দুখে হইযাছ দুখী, 
উদাস হইযে দীভায়ে তাই, 
শুকায়েছে মুখ, আহা শশিষুখী, 
লইয়ে বালাই মরিয়ে যাই । 


করুণা স্রন্দবী ৬৯ 
১৩ 


বেমষন তোমাব অপবপ বপ, 
সবল মধ উদাব মন, 
এ নঘন-নীব তাব অনব্াপ, 
মবি আজি সাজিযাছে কেমন । 


১৪ 


যেন দেববালা হেবিমে শিখাব, 
কৃপাষ নামিযে অবনীতলে , 

চেষে চাবি দিকে না পেষে উপাষ, 
ভাসিছেন আদ নযন-ভালে | 


১৫ 
তোমাৰ মতন, ভুবন-ভূঘণ, 
অমল্য বতন নাই গো আব, 
সাধনেৰ ধন এ নব বতন, 
হৃদি আলো কবি বহিবে কাব? 


১৬ 
তূমি যাৰ গলে দিবে ববমালা, 
সে ষেন তোমাৰ মতন হয, 
দেখো বিধি এই স্ুকমাবী বালা, 
চিবদিন যেন সুখেতে রয় ! 
ইতি বঙ্গস্রুন্দবী কাব্যে ককণাসুন্দবী নাম 
পঞ্চম সগ | 


ষষ্ঠ সর্গ 
বিষাদিনী 


“স্মিনাঘি লন্হলজ্লান্তা তৃতরিলাজ নিঅভুলম্” | 
_-ভবভূতি 


১ 


ছাদের উপরে চাদের কিরণে, 

ঘোড়শী রূপসী ললিত বাল।, 
ভ্রমিছে মরাল অলস গমনে 

রূপে দশ দিশ করেছে আলা । 


শ 
বরণ উজজ্ল তপত কাঞ্চন, 

চমকে চন্দ্রিকা নিরখি ছটা ; 
থুয়ে গেছে যেন তপন আপন 

এ মূরতিমতী মরীচিধটা | 


২ 
জাম শরীর পেলব লতিকা., 
আনত সুষম কমম ভে; 
চাঁচব চিকুর নীরদ মালিকা 
লুটায়ে পড়েছে ধনণী পরে | 


বিঘাদিনলী প২ 
$ 


হবিণী গঞ্জন চটুল নযন, 

কভু কভু যেন তবিকা ক্লে :-- 
কভু যেন লাজে নমিতলোচন, 

পলক পড়ে না শতেক পলে। 


৫ 


কভু কভু যেন চমকিবে ওঠে, 
কূল ফাটে যেন ছডিযে যায ; 
মধ্কবকূল পাড়ু পাছু ছোটে, 
বুঝি পবিমল লোভেই বায় । 


৬ 


কখন বা যেন হযেছে তাহাব 
স্ধাব প্রবাহ প্রবহমাণ, 

যেথা দিযে যাষ, অমৃত বিলায, 
জডায ভগত-জনেব প্রাণ । 


৭ 


'আপনাব পে আপনি বিহ্বল, 

হেসে চাবি দিকে চাহিযে দেখে; 
£ক যেন তাহারি প্রতিমা সকল 

জগত জড়িযে রেখেছে একে । 


০৫ 


আচন্বিতে যেন ভেঙে যাষ ভূল, 
অমনি লাজেব উদয় হয ; 
দেহ থর থব, হৃদয় আকুল, 
আনত আননে দাড়ায়ে রয়। 


২ 


বঙ্ষমুন্দরী 
নী 


আব চলু ঢলু লাভুক নয়ন 
আধই অধরে মধুর হাসি; 
আধ ফোটো ফোটো হয়েছে কেমন, 


কপোল-গোলাপ-মুক্লরাশি ) 


১০9 


আননের পানে সরমবতীর, 
স্থিব হয়ে চাদ চাহিয়ে আছে, 
আসি ধীরে ধীবে শীতল সমীব, 
ব্যজন করিয়ে ফিরিছে কাছে। 


৯, 


এসে। গো সকল ত্রিলোকস্সন্দরী, 
এখানে তোমবা এস গো আজি ; 
চিকণ চিকণ বেশ ভূঘা পবি, 
আপন মনে মতন সাজি । 


টিক 


ধেরি ঘেরি এই সোণার পুতলী, 
দাড়াও সকলে সহাস মুখে : 
কমল কানন বিলোচন তুলি, 
চেযে দেখ কূপ মনেরি স্সখে। 


৯২৩ 


এমন সরেস নিখতি আনন, 
বিধি বুঝি কভু গড়েনি কারে ; 
এমন সজীব তেজাল যন 
--মদির--মধুর--নাহিক আর । 


10--16211; 


বিধাদিনী 
১৪ 


আমবা পৃকঘ নব কপ-বশ, 


যাহা খুপি বাটে বলিতে পানি ; 


পান কবি আজি নব বপ-্বস, 
নাকীৰ বপেতে ভুলিল নাকী । 


১৫ 


মবি মবি 1 কারো কখা মাই মুখে, 
অনিমিঘে আদ চাভিমে আছে, 

কি যেন বিজলী বিলগে সমুখে, 
বি যেন উদয হযেছে কাছে! 


১৩ 


একি! একি ' কেন পের প্রতিসা, 
সহসা মলিন হইনি এল ' 

দেখিতে দেখিতে চাদেন চন্দ্রিমা, 
নিবিড নীবাদে শাকিষে গেল । 


১৭ 


(কশ-মেঘ-জালে সীমন্ত-সিন্দুন 
পক্কাশে তকণ অকণ বেখা, 

মবি, তাঁবি শীচে সেই স্রমধূব 
মখখানি কেন বিষাদে মাথা! 


১৮ 


মাঝে মাঝে আসি বিলসিচে তাষ 
দিবা-দীপ-শিখা খেদেব হাসি, 

তডিতেব গ্রাফ চকিতে মিলাষ, 
বাডাইযে দেষ তমসাবাশি | 


বঙ্গসুন্দবী 


১৯ 


আহা, দেখ সেই জ্যোতিব নযনে, 
হা ভরত রহ রে 
এমন পাঘাণ কে আছে ভুবনে, 
এ হেন বতনে বেদনা দেবে। 


৭8 


২০9 


ত্রিলাক-আলোক যে সুব-্ধপসী, 
আলো নাই মনে কেন বে তাৰ, 


ভুবন ভুমিযে বিবাজে বে শশী, 
কেন তাবি হৃদে কালিমা-ভাব ! 


১ 


হা বিধি । এ বিবি বৃঝিতে পাবিনি, 
কোমল কম্মুমে কীটেব বাস রর 

বিপাকে ববিতে সবলা হবিণী, 
শর্ববে পাতিষে বযেছে পাশ। 


সস 


বুঝি এই পোড়া বিধিব বিধিতে 
পিতা মাতা শব ববিষে কবে 

ক ছেত বান হা নাত নিশি? 
ভান হয 


২২ 
ভিসির কনর (লাহে ভুলে, 
কোন্‌ প্রাণে আহা এ ফুলমালায, 
ফেলিয়ে দিয়েছ শ্মশানভূমে ! 


বিঘাদির্নী ৭৫ 
২৪ 


পতি-স্থখে সতী হযেছে নিনাশ, 
হৃদষে ম্বলেছে বিষম হ্বালা , 
শর্পীন খাতাস, হৃদয় উদাস, 
£কমনে পনাশে বাঁচিবে বালা ! 


৫ 


কোথা ওগো কল-দেবতা কল, 
অনুক্ল হও ইছাব প্রতি, 

বলঘিমে শিবে অ্রবা-শান্ডিজল, 
ফিনাও সতী পতিন নি ' 


শ৬ 


যেন সেই জন পাইযে চেতন, 
পাশু-ভাব ত্যেজে মানুঘ হস, 

আমোদে প্রমোদে দম্পতী দ-জন 
ছেলে-পুলে লষে স্খেতে ব্য । 


ইতি বঙ্গলুন্দবী কাব্যে বিঘাদিনী নাম 
ঘষ্ঠ সর্গ 


সপ্তম সর্গ 
প্রিয় সখী 


“ক্সালমলীনিললল:ক্লতষ্থী লি” । 


--ভবভূতি 


্ 


অযি অধি সখী । জগতে ব্বালা, 
ন্বালাষে আমায কবেছে খন, 

যঝে যুঝে মাঝে ভইযাচি আলা, 
চাবিদিকে ঘেবা বেডা আগুন । 


চি 


যেমন পথিক বোদে পূডে পডে, 
যদি দূবে ছাযা দেখিতে পা ; 

জনমে ভবসা তাৰ বুক যডে, 
অনবাগ-ভবে ছুটিব। যাষ | 


৩ 
£তমনি আমষাব মন তোমা পানে, 
জডাবাব তবে সতত খাষ ; 
সাগব-প্রবাহ সদা এক টানে, 
এক-ই দিক্‌ পানে গড়ায়ে যায় । 


প্রি সখী ৭৭ 
৪ 


তুমি যেই স্বানে কব বসবাস, 

সেই স্থান কোন মোহন লোক, 
তোমার মধুব মুখ হাস-হাস, 

প্রকাশে সেলোকে অকণালোক । 


৫ 


স্থিব উধা-প্রা তুমি দেবী তাব, 
হৃদষে বষেছ বিবাজমান , 

নাহি অতি তাপ, নাভিক আঁখাব, 
কি' সবেস সেই স্ুখেৰি স্থান । 


ঙ৬ 


সদা সেই লোকে দিগঙ্গনাগণে, 
মনোহন বেশে সাজিযে বধ, 
মল অনিল তাব ফলবনে, 
মানস মোহিষে সতত বয । 


৭ 


যখন তোমাব সুললিত তনু, 

কৃস্থম কাননে প্রকাশ পায , 
দশ দিকে দশ ওঠে ইন্দ্রধনু, 

আদবে তোমাব পানেতে চাষ । 


ভ্রমব নিকব [ত্যজি ফলকুল, 
গুন তন প্বে খবিষে তান, 
চাবিদিকে তব হইযে আকুল, 
উড়িযে বেডায কবিয়ে গান । 


৭৮ 


বঙ্সুন্দনী 
৯ 


দোলে দরে দূরে তরু লভাগণ, 

দোলে খোলো খোলো কম্থম তায় ; 
যেন তাবা আজি হরঘে মগন, 

সাধনের ধন পেয়ে তোমায় । 


১০ 


ভ্রম তুমি সেই জুখ-ফুলবনে, 
চেয়ে চারিদিকে সহাস মুখে ; 
হরিণী যেমন গিরি-তপোবনে 
বেড়িয়ে বেড়ায় গ্রাণের সুখে । 


১১ 


প্রকৃতির চারু শোভা দরশনে, 
ক্রমে হয়ে যাঁও বিহবল হেন ; 
দাড়াইয়ে থাক মগণ নয়নে, 
হীরক-প্রতিমা দাড়ায়ে যেন। 


৯৯ 


মরি গে নয়ন কেমন সরেস, 
যেন কোন" রসে রয়েছে ভোর ; 
যেন আছে আধ আলস আবেশ, 
ভাঙে নাই পুরো ঘুমের ঘোর | 


১.০ 


হে সুরজুন্দরী ! ত্যেজে সুরলোক, 

এ লোকে এসেছ কিসের তরে £ 
তব অনুকূল নহে এ ভুলোক, 

অস্রখ এখানে বসতি করে। 


গ্রিয় সখী ৭৯ 
১৪ 


এ জগতে এই ফুটে আছে ফুল, 

এই দেখি ফেব শুকাষে যায ; 
এই গাছে গাছে ববেছে মুকল, 

না ফাটিতে কাটে কুবিবে খাষ | 


১৫ 


এই দেখে হাসে চাদিনী যামিনী, 
(পোহাইযে যাষ তাহাৰ পব ; 
এই মেঘমালে দলকে দামিনী, 
পলক ফেলিতে সছে না ভব। 


১৬ 


মাহা যেন এই অপবপ কপ, 

চিব দিন এক ভাবেতে খাকে ; 
যেন নাহি আসি বিষাদ বিবপ, 

বাহব মতন গ্রাসিযে বাখে। 


১৭ 


যখন আশাব প্রাণেব ভিতব, 
ভেবে ভেবে হয উদাস-গ্রাষ : 
ভাল নাহি লাগে দিনকব-কব, 
আধাবে পলাতে মানস চাষ । 


১৮ 


এই মনোহর বিনোদ ভুবন, 
বিঘণ মলিন মুবতি ধবে ; 
বোধ হয যেন জনম মতন, 
ফুবাষেছে সুখ আমাৰ তবে । 


9 


বঙ্গসুদ্দকী 
১৯) 
সহিতে সহিতে সহে না যখন, 
পাবিনে বহিতে হৃদয-ভাব ; 
মবম-বেদনে গোউবায মন, 
দেহেতে পবাণ বছে না আব। 


২০ 
অমনি উদয সমুখে আসিষে, 


(তোমাব ললিত প্রতিনাখানি, 
শ্নেছেব নযনে স্রধা ববঘিযে, 
জডায আমাব তাপিত প্রাণী 


৯ 


আচম্বিতে হম আলোক উদয, 
কভু হেবি নাই তাহার মত ; 
নহে দিবাকব তত তিজোময, 
শ্রধার্কব নন মধব তত। 


সস 


চাবি দিকে এক পবিমল বাষ 
তরু কবে দেষ মগজ যাণ ; 
কেহ যেন দূবে বাশবী বাজায, 
জবেতে মাতায হৃদয প্রাণ । 


্স 


মেন আমি কোন অপবপ লোকে, 
ঘূমায়ে ধূমায়ে চলিষে যাই ; 

বেড়ায়ে বেড়ায়ে চাদেব আলোকে, 
সহসা! তোমাকে দেখিতে পাই । 
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প্রিয় সী ৮১ 
২৪ 


আহা সে তোমাব সবল আদব, 
সবল সহাঁস শুভ বযান , 

আলো ক'বে আছে মনেৰ ভিতব, 
নাবিব ভুলিতে গেলেও প্রাণ ! 


৫ 


তোমাব উজল ৰূপ দবপণে, 
সবল তেজাল মনেব ছবি, 
প্রভাতেব নীল বিমল গগনে, 
শোভা পা যেন নৃতন ববি । 


৬ 


কিবে অমাধিক ভোলা খোলা ভাব, 


প্রেমেৰ প্রমোদে হদয তোব , 
সদা হাসি খুসি উদাব স্বভাব, 


চাবি দিকে নাই স্ুখেব ওব | 


-% 


কাননে কস্তুম হেবিলে যেমন, 

ভালবাসে মন আপনি তাবে , 
তেমনি তোমাষ কবি দবশন, 

না ভালবেসে কি থাকিতে পাবে ! 


্্চ 


স্রবাকব শোভে আকাশ উপবে, 
পবাণ জ্ডাষ হেবিলে তায , 

আব কিছু নয, সুদ তাবি তবে, 
তৃঘিত নযনে চকোব চাষ । 


৮২, 


বঙ্গসুন্দরী 
২৯ 


সরেস গাহনা শুনিলে যেমন, 

কাণে লেগে থাকে তাহার তান : 
তোমার উদার প্রণয় তেমন 

ভতবিয়ে রেখেছে আমার প্রাণ। 


৬১০৪ 


যেমন পরম ভকত সকলে 

আরাধনা করে সাধন-ধনে, 
তেমনি তোমায় হৃদয়-কমলে 

তাবি আমি ব'সে মগন মনে ; 


১১ 


ভাবিতে ভাবিতে উলে অন্তর, 
প্রেম-রস-ভরে বিহ্বল প্রাণ : 

অযি, তুমি মম সুখের সাগর, 
জড়্যবার প্রিয় প্রধান স্থান । 


ইতি বঙ্গস্্রন্দরী কাব্যে প্রিয় সখী নাম সপ্তয সর্গ | 


অফ্টম সর্গ 
বিরহিণী 


(উস কত 


“তুন্থজব্য্সব্যহাক্সী তলা বক্ষ নহ্লঘবী জ্সম্না । 
নিঅষস্ছি লিঘল পিন্মা মহ্‌! আহ ব্যন্হিঙ্সিলঙ্ষ 0৮ 
--হর্ধদেব 


১।--গীতি 
সুর--“ মান তাজ মানিনী লো যামিনী যেযায় »” 


কি জানি কি মনে মনে ভেবেছে আমায় ! 

না দেখিলে মবে প্রাণে দেখিতে না চায়--- 
তব্‌ কেন দেখিতে না চায়! 
আপনি দেখিতে গেলে, 
কত যেন নিধি পেলে, 

আদর করিতে এসে কেদে চ'লে যায়। 
থরথর কলেবরে 

চেয়ে থাকে মুখপানে পাগলের প্রায় । 
সহসা চমুকে ওঠে, 
সভয়ে চৌদিকে ছোটে, 

আবার সমুখে এসে কাঁদিয়ে দাড়ায়-- 
ছলছল দু-নয়ন, 
যান চারু চক্্রানন, 

আকল কৃম্তন-জাল, অঞ্চল লুটায় | 


৮৪ বজজুন্দরী 


আবার সমূখে নাই ; 
কেবল শুনিতে পাই, 
বদি ভেদি কঠংবনি ওঠে উভরায়। 
সাধে কে সাধিল বাদ ! 
কেন হেন পরমাদ--- 
কেন রে বেঘোরে মোরা মরি দুজনায় !* 


২।--গীতি 
রাগিণী খাম্বাজ, তাল ঠুংরী, লক্ষৌ গজলের সুব 


সরল দূখিনী, 
আজি একাকিনী, 
উদ্াসিনী হয়ে চলিলে কোথায় ! 
' মলিন বদন, 
সজল নয়ন, 
দাড়ায়ে নীরব হয়ে পুতলির প্রায়। 
যেন তব মনে, 
জ্বলে ক্ষণে ক্ষণে, 
যে জাল! প্রবোধ দিয়ে জড়ান না যায়। 
এ ঘোর সংসার, 
অকুল পাথার, 
সোণামুখী তরীখানি ডোবো ডোবো তায় । 
কেরে সে নিদয়, 
পাঘাণ হৃদয়, 
হেন সুকমারী নারী পাথারে তাসায় ! 
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* এই গীতিটি নূতন সন্িবেশিত হইল | 


বিরহিণী ৮৫ 
৩।-_গীতি 
সুর--“ কামিনী কমলবনে কে তুমি ছে গুণাকর ” 
কে তুমি যোগিনী বালা, আজি এ বিবল বনে, 
বাজাযে বিনোদ বীণা, ভ্রমিছ আপন মনে ! 
গাহিছ প্রেমের গান, 
গদগদ মন প্রাণ, 
বাধ বাধ স্ব তান, ধাবা বহে দ-নযনে । 
পদ কাপে খবখব, 
টলমল কলেবব, 
এলোখেলো জটাজাল লটপট সমীব্ণ | 
শত শশী পবকাশি 
অপবকপ কপবাশি, 
বিস্মযে বিহ্বল হ'ষে ভেনিছে হবিণীগণে । 
যেন মণিহাবা ফণী, 
কাব প্রেমে পাগলিনী, 
হেন হোন উদাসিনী, ছে উদান-দবশনে ! 


সি 


হানাখ! হা নাথ! গেল গেল প্রাণ, 
মনেব বাসনা বহিল মনে ! 
ধেযাষে ধেষাষে সে শুভ বযান, 
বিবহিণী তব মবিল বনে | 
স্্‌ 
এস এস অধি এস এক বাব, 
জনমেবৰ মত দেখিয়ে যাই , 


এ হৃদয-ভাব নাহি সহে আব, 
দেখে ম'লে তৰ্‌ আরাম পাই । 


৮৬ 


বঙ্গসুন্দকী 
৩ 
হা হতভাগিনী জনমদূখিনী ! 
শিবোমণি কেন ঠেলিনু পাষ ; 


মাণিক হারালে বাচে না সাপিনী, 
শুনেছিনু তবু হাবান্‌ হায় ! 


৪8 


অয়ি নাথ! তুমি দযাব সাগব, 

আমি মাতাপিতা-বিহীনা নালা : 
আহা ! তব কত কবিষে আদব 

খুলে দিলে গলে গলাব মালা । 


৫ 


অবোধিনী আমি, কেহ নাই মোব. 
কেন শুনে কাণ-ভাঙান কথা, 
ফিবে দিনু তব প্রেম-ফুল-ডোব ; 


বুঝিতে নাবিনু ব্যথীব ব্যথা ! 
৬ 


সেই তুমি সেই সজল নয়ানে, 
কাতর হইয়ে গিয়েছ চলি ; 
যে বিঘম বাথ! পেয়েছি পরাণে, 
এ বিজন বনে কাহারে বলি! 


৭ 


খেদে অভিমানে চলি চলি যায়, 
ফিরে নাহি চায় আমার পানে 


দেহে থেকে যেন প্রাণ লয়ে ধায়, 


যাই যাই আমি, যায় যেখানে । 


বিরহিণী ৮৭ 
৮ 


পিছনে পিছনে তোমাব সহিতে 
ধেষেছিনু নাথ আনিতে ধোবে ; 
মান লাজ ভয় আসি আচম্বিতে, 
ধোবে বেঁধে যেন বাখিল মোবে। 


৯) 


হাঁপাষে উঠিল প্রাণেব ভিতব, 
বিধিতে লাগিল মবম-স্থান ; 
ডুবিল তিমিবে ধবা চবাচব, 
ঘোব অন্ধকার হইল জ্ঞান । 


১০ 


কটমট কবি বিকট দামিনী, 
ভাসিল সে ঘোব তিমিব-বাশে ; 
হাসে খলখল কালী উলাঙ্গিনী, 
অট-অট হি-হছি শমন হাসে। 


টু 


' মাভৈঃ মাভৈঃ' নাই নাই ভষ, 
না উঠিতে এই অভয-স্তর, 

বক্জাঘাতে মম তব-মূত্তিময- 
হৃদয-মুকুৰ হইল চুর! 


টি 


শতধা শতখা ছডাযে পড়িল, 
ব্যাপিল সকল জগতময , 

শত শত তব মৃবতি শোভিল, 
ঘুচিল আমাব সকল ভয । 


৮৮ 


বঙগসুলরী 
১৩ 


একি রে! তিমিবা ঘোবা অমা নিশি, 
এই চবাচব গ্রাসিল এসে ; 

দেখিতে দেখিতে একি ! দিশি দিশি 
কোটি কোটি তাবা ফুটিল হেসে! 


১৪ 


হে তাবকাবাঁজি, হীবকেব হাব, 
তামসী খনিব আলোকমালা ! 

ভিতবে ভিতবে তোমা সবাকাব, 
প্রতিকৃতি কাব কবিছে আলা ? 


১৫ 


ফুলে ফুলময হ'ল ধবাতিল, 
বিকসিল ফুল সকল ঠাই ; 
ফুল বই যেন কিছুই নাই। 


১৬ 


চাবি দিকে সব বেলেব বেদিতে 
কাব এ মুবতি গোলাপময , 
আমাৰ নাথেব মতন দেখিতে, 
আমাবে দেখিতে দাডাযে বষ ! 


১৭ 


বিবাজে আমাব হৃদয-মাঝে ; 
সলিলে, সাগবে, ভূতলে, ভূধবে, 
তোমাবি হে নাথ মৃবতি বাজে । 
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বিরহিণী ৮৯ 
১৮ 


ওতে নয় হয় অরুণ উদয়, 
সুসাস্ত প্রশান্ত তোমারি মুখ ; 
ওতে নয় উঘ। নবরাগময়, 
অনুরাগে রাগে তোমারি বুক । 


১৯) 


বিমল অন্বর শ্যাম কলেবর, 
শুকৃতাবা দটি নয়ন রাজে ; 

লাল-আভা-মাখা শাদা ধারাধর, 
উবসে চিকণ চাদব সাজে । 


9 


কানন যোগায় কসম ভার, 
পাখীরা ললিত বাঁশরী বাজায, 
ধরায় আমোদ ধবে না আর! 


ম 


নিরব রনিকর ঝরঝর কবি, 
আঘোঘে তোমায় মহিমা-গান ১ 

প্রতিত্বনি ধনী সে গানে শিহরি, 
চপলাব মত ধেয়ে বেড়ান । 


সস 


সে ঘোর প্রণয়-প্রলয়ের পরে, 
তোমা বিনা আব কিছুই নাই ; 
হে গ্রেম-সাগর ! চেয়ে চরাচরে, 
কেবল তোমারে দেখিতে পাই। 


বজসুন্দরী 
২৩ 


যে মূুরতি তব এ হৃদয় হ'তে 
বাপিয়া বিরাজে ভুবনময়, 

হিয়া হতে পুন যদি কোন মতে 
তিরোহিত সেই মূরতি হয়, 


১৫০ 


নিশ্চয়ি তখনি দেখিতে দেখিতে, 
আচন্বিতে সব বিলয় পাবে : 
উবিবে গগন তপন সহিতে, 
ধরিত্রী গলিয়ে মিলিয়ে যাবে । 


৫ 


ঘোব অন্ধকার আসিবে আবার, 
হাঁপায়ে মারিতে বিরহী বালা : 

আঁধার ! আধার ! দূরে দরে তার, 
জলে জ্বলে উঠে বিকট জ্বলা! 


সঙ 


চমকিষে আমি হইব পাঘাণ, 
তবুও পরাণ রহিবে তায় : 
অভাগী মরিলে পেষে যাষ ত্রাণ, 
তা হ'লে বিরহ দহিবে কায় ! 


২৭ 


আভা ! শ্রস নাথ, এস, এস কাছে, 
জুড়াও আমার কাতর প্রাণী ; 

বিঘাদে চকোরী মনে ম'রে আছে, 
দেখাও তাহ'রে শশীরে আনি! 


বিবহিণী ১৯৯ 
৮ 


হেবিব সে শুভ মুবতি মোহন, 

যে মুবতি সদা জাগিছে প্রাণে, 
শুনিব সে বাণী কীণাব বাদন, 

যে কীণা এখনে বাজিছে কাণে। 


৪ 


হেবিযে তোমাবে গিবি-তক-লতা , 
ফল-ফলে সাজি দাড়াবে হেসে ; 
ঝুক ঝুক সুবে কহি কি কথা, 
সমীব কুশন সুধাবে এসে। 
৩০ 


শুনে তব বব নব জলধব 
গবজিবে বীব গভীব স্ববে ; 
হযে মাতোযাবা মযূব নিকব 
নাচিবে ডাকিবে শিখব 'পবে । 


২১১ 


বসি বসি মোবা বন-ফুল-বনে, 
চাব হাসি হাসি তাদেব পানে ; 
শ্নেহে নিমগন কবিব গ্রাণে। 


২৩২. 


সে বিঘ-ভবনে যাইতে তোমাবে 
হবে না, পাবে না পবাণে ব্যথা : 
আব কৃবজ্জিণী নাই কাবাগাবে, 
হয়েছে বনের সচল! লতা | 


৯২ 


বঙ্গলুন্নরী 
৩৩ 


যোগিনী হইয়ে পাগলিনী-প্রায়, 
খুঁজেছি তোমায় ভারত যুড়ে ; 
আচলের নিধি হারালে হেলায়, 
পাওয়া কি তা যায় মেদিনী খুঁড়ে? 


২১৪ 


কোথা এত দিন হব রাজরাণী, 
বসিব আদরে পতির বামে : 

পুঘিব তুঘিব কত দখী প্রাণী, 
গুরুজনে স্থখে সেবিব ধামে ,-- 


২৫ 


কোথা বনে বনে যেন অনাখিনী, 
উদাসিনী হ'য়ে ঘুরে বেড়াই ; 
ডাকি-_নাথ, নাথ, দিবস-যামিনী, 
কই, তারে কই দেখিতে পাই ! 


০৬ 


হে পৃথিবীদেবী, গগন, পবন, 
তোমরা শা জান এমন নয়; 

বল, কোথা মম পতি-প্রাণধন, 
জীবন-কুজ্জম ফুটিয়ে রয় ! 


৩৭ 


ওগো তরু, লতা, ওহে গিরিবর, 

পাগল হয়েছি খুঁজিয়ে ষাঁরে ; 
দেখেছ কি সেই প্রিয় প্রাণেশুন £ 

কোথা গেলে আমি পাইব তারে! 


বিবহিণী ৯৩ 
৩৮ 


অয়ি আশা ! তুমি মৃত-সঞ্জীবনী, 
অমৃত-সাগবে তোমাব স্থান, 
বিপদ-সাগব-তাবিণী তবণী, 
বধ না অবলা বালাব প্রাণ । 


১৯ 


এই কি গো পে মাষা মবীচিকা, 
চল ঢল কবে বিমল জল 7 

ছাসিযে পালাম চপলা লন্িকা, 
আগে আগে বায যতই চল। 


8০ 


হবিণী বপসী দীডাযে শিখবে, 

কেন আচ খাড়া কবিবে কাণ! 
খুমাষেছে বীণা মম হাদি 'পলে, 

কবে কি কিনবে স্ববগে গান £ 


৪১ 


একি ! আচিতে শ্রান হয কেন 
জগতব্যাপিনী নাথেব ছবি ! 
কেন কেপে ওঠে, বাছ-মুখে যেন 
কবে থব থৰ মলিন ববি! 


৪২ 


হৃদযেবো প্রিয় মুক্তি মধুবিমা, 

কেঁপে কেঁপে হেলে পড়িছে কেন 1 
বিজযা-বিকালে সোণাব প্রতিমা, 

দুলে দূলে জলে ডুবিছে যেন। 


৯8 


বঙ্গসুন্দকী 
৪৩ 


তবে কি হা নাখ! তুমি আব নাই, 
পাব না দেখিতে তোমাবে আব ? 
যাই যাই আমি পাতালে পালাই, 
এডাই কাতিৰ হৃদয়-ভাব । 


৪8৪ 


ধবণী, আমা ধোব না, খোব না, 
কখ না পবন, ছাড বে পখ, 

সে মধুব স্ববে কোব' না ছলনা, 
গেও না গাহনা নাথেৰ মত! 


8৫ 


অভাগীব বঝি ফিবিল কপাল, 
এ আওযাজু আব কাহাঁবো নষ ! 
আয বে পবন ধাওযাল ছাওযাল ! 
ধেধে ধৰি গিষে চবণদ্ধয 


৪৬ 


বহ বহ বহ সংগীত-লহবী, 
ধব গো সপ্তমে প্ুববী তান। 
বয়ে লযে চল ত্ববা তনু-তবী, 
অমৃত-সাগবে জূডাব প্রাণ । 


বিরহিণী ১৫ 
৪।--গীতি 


সুব-_“ দিবা অবসাদ হ'ল সমুখে কাল যামিলী ” 
কে জানে বে ভালবাসা শেষে গ্রাণনাশা হবে। 
শান্তিব সাগবে আহা গ্রলয পবন ব'বে! 
ভূমা প্রেমানন্দে ভাসি, 
সদা মন হাসি-হাসি, সৌবভ-গৌববে । 
প্রেমেব গ্রতিষাখানি 
আদবে জদযে আনি, 
পদ্াাবনে বীণাপাণি পূজি মছো২সবে | 
প্রাণ প্রেম-বসে ভোব, 
গলে দোলে প্রেম-ডোব, 
হৃদে প্রেম ঘুমঘোব, মাতোযাবা নযন-চকোব ; 
আশে-পাশে দৃষ্টি নাই, 
আপনাব মনে ধা, 
হেসে চমকিষে চাই বাঁশবীব ববে! 
আচখিতে চোবা বাণে 
বিঘম বেজেছে প্রাণে, 
এখনো প্রেমেৰ ধ্যানে ভোলা মন তবু মজে বব' 
হা আমি যাহাব লাগি 
হবেছি বঙ্লাগু-ত্যাগী, 
মোবে যদি “স বিবাগী , অনুবাগী কেন তবে । 
এত চাই ভুলিবাবে, 
ভুলিতে পাবিনে তাবে . 
ভালবেসে বে কাহাবে ভুলে গেছে কবে? 
বিবাগেব আশঙ্কা 
হৃদে শেল বিধে যাষ, 
তবূ হাষ অ'যে তায কাঁদে বে নীববে। 


৯৬ 


বঙ্গসুন্দরী 


ওই আসে উ্া সতী, 
হাসে দিশা, বস্থুমতী, 
সরোজিনী রসবতী হাসে খেলে সমীরের সনে ; 


হাসে তরু-লতা-রাঁজি, 


প্রফুল্ল কুম্মমে সাজি, 
বুঝি এরা মোবে আজি উপহাস করে সবে! 


কই গো অকুণোদয, 
এ যে রবি মগ হয়, 
যেন অনুরাগময বিরহীব উদাস হৃদয় ; 


এত নহে কমলিনী, 
কমুদিনী, আমোদিনী ; 
পাড়াগে য়ে মেয়ে যেন সেজেছে পরবে । 


একি ভ্রম হয়ে গেল, 
কোথা উঘা, নিশা এল, 
পাগল করিল মোরে, মিলে আজি স্বভাবে-মানুঘেবে 


মনের ভিতরে যার 
ছারখার, হাহাকার, 
দিবা নিশা সম তাব; সব তারে স'বে। 


যার জালা, সেই জানে. 
থাঁকিব আপন ধ্যানে, 

দেখি এ কাতর প্রাণে যাতনা বেদনা কত সয়! 
কেন, কেন, একি, একি, 
সব শন্যময় দেখি, 

করাল কালিমা কেন-গ্রাসিয়াছে ভবে ! 
কি হ'ল বুকের মাঝে, 
যেন এসে বজ বাজে : 

কে এল রে বণ-সাজে, ঝনঝনা বিকট বাজনা | 
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বিবহিণী ৯৭ 


হা জননী ধবশী গে, 

যুঝিতে যে পাবিনি গো । 
অভাগাব দেহ-ভাব কত আব রবে ! 

হব মা, সম্তাপ হব, 

ধবধব ধবখব! 
এই আমি তব কোলে হই গে বিলষ। 


৪৭ 


হাতা নাখ! ও কি! পোড না, পোড না, 
তীবণ শিখব--ওখান থেকে, 

এই, এই আমি! দেখ না, দেখ না, 
সেই আদবিণী ডাকিছে ডেকে । 


৪৮ 


আহা | এস, এস, এপ হে হৃদষে, 
তাপিত হৃদয জ্ডাল সখা , 
তুমিও এসেছ বনে যোপী হযে! 


কাব মনে ছিল পাহব দেখা । 


৪৯ 


তোমা বিনে না সকলি আধাব, 
অকন পাখাণ হইত শ্রান, 

এখনি কি হোতো, কি হোতো আবাব ! 
ছাডিব না আব থাকিতে গ্রাণ! 


৫০ 

আহা সন্ধাণাদেবী, আজি কি মখব 
বাজিছে তোমাৰ মবতিখানি ! 

তোমাব সমীব কবি ঝুব ঝুব 
শবীবে অমিয গলিছে আনি ! 


৯৮ বজসুন্দরী 


৫১ 


যাও সম্মীরণ, আমার মতন 
জলিয়াছে যে যে বিরহী বালা, 
মিলায়ে তাদের পতি-প্রাণধন, 
পরাইয়ে দাও ফুলের মালা | 


৫ 1-_-গীতি 
পাগিণী ললিত, তাল আডাঠেকা, মিলনেব সুব 


মিলিল যুবতী সতী 
প্রিয় প্রাথপতি সনে, 
নয়ন-হৃদয়-লোভা কি শোভা হইল বনে! 
রাজিল চন্দ্রিমা-ছট প্রকৃতির চন্দ্রাননে | 
বনদেবী হাসি হাসি, 
আদরে সন্টুখে আসি, 
সাজালেন বর-ক নে চারু ফুন-আভরণে । 
লতারাজী বনবালা, 
ফুলের বরণডালা, 
শিরে ধরি, ফিরি ফিরি, হেসে হেসে বরে বর-ক'নে :_- 
আনন্দে আপনা-হারা, 
নয়নে আনন্দ-ধারা, 
দ-ভানের সখ-পানে চেয়ে আছে দুই জনে। 


বিরহি পী ১৯ 


উড়ে উড়ে পড়ে ফুল, 
আকল ভ্রমন-কল, 
নিঝঁবিণী কলুকলু কবিষে বেড়াৰ ;-- 
কস্ুম-পবাগ-চোব, 
সমীব আমোদে ভোব, 
বিবাহ-মঙ্গল-গীতি গাহ গো কোকফিলগন্ণ ; 


ইতি বঙ্ষস্রদশী কাব্যে বিবহিণী নাম অঈম সগ | 


নবম অর্গ 


প্রিয়িতম। 


টপস সিল 


« হর জীনিন লজ্বি ল ভ্ুৃহুত ভ্িনীত 
ক জীনুহী লমলমীহ্ন্র্ন লঙত।” 
--ভবভূতি 


্ 


ওবে অবিনাশ, বাছাবে আমাব, 
ননীব পুতুল, দূদেব ছেলে, 

ন্নেহেতে মাথান কোমল আকাব, 
নয়ন জুড়ায় সমুখে এলে ! 


* 


কিবে হাসি হাসি কচি মুখখানি, 
কচি দাতিগুলি অধব-মাঝে, 

যেন কচি কচি কেশব ক'খানি 
ফটন্ত ফুলেব মাঝেতে সাজে | 


৩ 


বিধমুখে তোব আধ আধ বাণী 
অমৃত বরঘে শ্ববণে মোর , 

আপনা-আপনি হবিঘ পবাঁণী 
হরঘ-নাচনি হেরিলে তোর | 


গ্রিষতম। ১০১ 
৪ 


হেলে দলে, হেসে পালিষে পালিষে, 
ধেষে এসে তুমি পড়িলে গাষ ; 
আপনি অন্তব ওঠে উথলিষে, 
পলকে শবীব পবিষে যায । 


৫ 


মূখে ঘন ঘন বাবা বাবা '' বুলি, 
গলা ধব এসে হাজাব বাব ; 
কব প্রকাশিতে আকুলি ব্যাকূলি, 
কথা! ক'ষে যাহা বলিতে নাব। 


৬ 


ম'বে যাই লষে বালাই বাচছাবে, 
আকণি ব্যাকলি কেন অমন ! 

'আমি ভালবাসি যেমন তোমাবে, 
তুমিও আমাবে বাস তেমন ? 


৭ 


বুঝিলেম তবে এত দিন পবে, 
কেন আমি ভালবাসি পিতাষ ; 
সকলি ত্যেজিতে পাবি তাৰ তবে, 
তোমা ছাড়া যাহা আছে ধবায়। 


৮ 


আমাবে জননী ছেলেবেলা ফেলে 
কবেছেন দেব-লোকে পয়ান ; 

এখনো হটাৎ তার কথা এলে, 
বুঝিলেম কেন কাদে রে প্রাণ। 


৯০২৭ 


বঙ্সুন্পরী 
৯ 


মান্ঘের নব প্রথম প্রণয়-- 

তরুণ প্রথম প্রসূন মত, 
চিরকাল হৃদে জাগরাক রয় ; 

পরের প্রণয় রহে না তত। 


১০ 

সেই শেহময় প্রথম প্রণয়, 
জনমে জনক-জননী-সনে ; 

তাই চিরদিন তাহার উভয় 
দেবতার মত জাগেন মনে । 


টি 


তব মুখ-শশী হেরিবার আগে, 

সেই এক সুখে কেটেছে দিন; 
এই এক সুখ এবে মনে জাগে, 

এ আ্খে সে সুখ হয়েছে লীন। 


সিক্ত 


আগেতে তোমার ললিত জননী 
চাদের মতন করিত আলো : 

জড়ায়ে রাখিত দিবস-রজনী, 
নয়নে বড়ই লাগিত ভাল । 


১৩) 


এখন আইলে সে জ্রস্ন্রী 
তোমা হেন ধনে করিয়ে কোলে, 
যেন উদ্বাদেবী আসে আলো করি,-- 
তরুণ অরুণ কোলেতে দোলে । 


প্রিয়তম 


৫5 
ক. 
ে 


১৪ 


তখন প্রণয় নূতন নৃতন, 

নূতন রসেতে দুজনে ভোর ; 
নৃতন যোগাতে সতত যতন-- 

নয়নে নৃতন নেশার ঘোর । 


১৫ 
তুমি এসে প্রেম-প্রবাহেরে ধরি, 
ফিরায়ে দিয়েছ গোড়েন মতে ; 
মাহি খেলে আর সে লোল লহরী, 
চলেছে আর্পন উদার পরে । 
১৬ 


ভাব নিবমল ধাঁব স্থিব নীবে, 
যুগল বিকচ কমল-পায়, 
পুফৃল্ল হৃদযদ্ধয় দোলে ধীবে, 
দুলে দূলে তুমি নাচিছ তায়। 


হর 


জুখের শীতিল মৃদল সনীবে 
দোলে রে প্রমোদ ফুলে গাছ। 
যেন তারা সবে নাচে তীবে তীরে, 
খুদে ছেলেটির ছেরিয়ে নাচ। 


১৮ 


চারি দিকে যেন অমৃত বরঘে, 
আমোদে ভূবন হয়েছে তোর ; 
প্রেমের শ্েহের মোহন ডোর । 


১০৪ 


বর্লস্ুন্দরী 
১৯ 


প্রষুল্প বদনে হাসিতে হাসিতে 

এই যে আমার আসেন উদা ! 
নয়ন সজল ক্সেহ মাধুরীতে, 

হাদে অবিনাশ অরুণ ভূঘা |. 
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ঈঁদানন্দময়ী, আনন্দরপিণী, 
স্বরগের জ্যোতি মুবতিমতী, 

মাঁনস-সরস-বিকচ-নলিনী, 
আলয়-কমলা করুণাবতী ! 


১ 
পরিয়ে, তুমি মম অমূল্য রতন, 
যুগ-ুগান্তের তপের ফল ; 
তব প্রেম স্লেহ অমিয় সেবন 
দিয়েছে জীবনে অমর বল। 


সস 


সেই বলে আমি ক্রর নিয়তির 

কড়া কশাধাত সহিতে পারি ; 
ভাড়ামি ভীরুতা বৌচা পেতৃনীর 

এক কাণা কড়ি নাহিক ধাৰি। 


স৩) 


জগত-জালানী ঈরিঘা আমারে, 
তাপে জরজর করিতে নারে ; 

দ্যলোকে ভূলোকে আলোকে আধারে 
সমান বেড়াই চরণচারে | 
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প্রিষতমা ১০০৫ 
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পাবে না খিধিতে, চযুকাষে দিতে, 
চপল! চিকুব নযান-বাণ, 

ঝোকে বেবসিকে গবলে ঝাপিতে,- 
থাকিতে অমৃত সাগবে স্থান । 


৫ 


তল সুপ্রভাত ভাবনা-আজাধাবে, 
যেআধাব শ| পনেঠে ঘেবে 

যেন মোহ খেকে জাগাও আনাবে, 
দবে যায তম তোমাব হেবে। 


৬ 


বিঘণ জগত তোঙগাব কিৰশে 
বিনাত্জে বিনোদ মলতি ধৰি, 

কে যেন সন্ভোষে ডেকে আনে মান, 
দেষ স্থধাবসে হৃদব ভবি। 


২৭ 
চবাচন যেন পকলি আমাব, 
নালী-ননণণ ভগিনী ভাই, 


আননে আনন্দ উখলে সবাব, 
গলে যায গ্রাশ যে দিকে চাই | 


৮ 


হেন ধবাধাম খাকিতে মুখে, 

স্ববলোকে লোকে কেন বে ধায। 
নবে কি অমবে আছে মন-স্খে, 

যদি কেহ মোবে স্ুখাতে চাষ 1-- 


১০৬ বঙসুন্দবী 


২) 


অবশ্য বলিব, নাবীব মতন 
সুখশান্তিমষী অস্তলতা 

নাই যেই স্থানে, নহে সে এমন ; 
শচী পাবিজাতি কপোল-কথা | 


৩০ 


এ মঠাভুবন কমল কাননে 
নাবী-সবস্বতী বিবাজ কবে 
কবে সমাদবে, সদানন্দ মনে, 
পুজিতে ভাহাবে শিখিবে নবে ? 


৩১ 
এস উদ্াবাণী, এস সবস্বতী, 
এস লন্মঘী, এপ জণত-্ডটা, 
এস স্রবাকব-বিমল-মালতী, 
আহা, কি উদাব কপেৰ খটা ! 


২১২ 


আননে লোচনে সবগ-প্রকাশ, 
হৃদয প্রফুল্ল লুন্্রম-ুমি ; 

জডাতে আমাব জীবন উদাস, 
ধবায উদয হবেছ্ু তুমি । 


২১২৩) 


বিপদে বান্ধব পম সহাঁষ, 

সখী আমোদিনী আমোদ সেবি, 
শাস্ত অস্তেবাসপী ললিত কলায়, 

সমাধি সাধনে সদা দেবী | 


পপি যতমা চির 
৩৪ 
মাযেব মতন সেছেব যতন 
কব কাছে বসি ভোজন-কানে, 
বিকালে আমান ছডাতে নণন 
সাজ মনোহব কৃস্তম-মালে। 


৩৫ 
সন্ক্যা-সমীবণে শাস্্রআলোচনে, 
সুমবূৰ-বাণী-বাদিনী সাবী 
নিশীখ-নির্ভনে বেল-কব-বনে, 
চাদেব কিবণে ললিত নাবী । 


২১৬ 


নিতন্ধ নিশাষ লেখনীৰ মুখে 
গাখিতে বসিলে বচনা-হাব, 
তুমি সবস্বতী ণাডাও সুখে, 
খুলে দাও চোখে ত্রিদিব-দ্বান | 


৩৭ 
উখটনি অন্তব ধাষ দশ দিকে, 
যেন প্রিহুন কনতে পাই; 
যেন মাতোষাব। মননব বেগিকে 
জানিনে কোখাষ চলিষে বাই । 


২৮ 


কত অপবূপ প্রাণী মনোহব, 

কত অপবপ বিনোদ ধাম, 
কত সুগন্ভীব মনোহবতব 

সাগব ভূবব জানিনে নাম ১ 


১০৮ 


বঙ্গসুন্দরী 
৩৯ 


দেখি দেখি সব ভ্রমি মন-সুখে, 
আনন্দে আমোদে বিহ্বল প্রাণ; 
অপবপ বল বেড়ে ওঠে বুকে, 
ধবি ধবি কবি প্রগান ধান ;_- 


৪8০ 


সহসা তোমাব সহাস আননে 
চোখ পড়ে যায, তুমিও চাও; 
পান জল বাখি, সমুখে যতনে, 
হাসিতে হাসিতে ঘুমাতে যাও | 


৪১ 


কালি সেই নিশি ত্রিষাম সমযে, 
গিষেছ যেমনি বসাযে যেথা ; 

যোগেতে তোমায জাগাষে হৃদষে, 
তেমনি বসিষে বযেছি সেথা | 


৪২ 


যতনে যতনে আদবে আদবে 
এ্রকেছি সে হদি-প্রতিমাখানি ; 
মবি কি সুহাস ভাসিল অধবে ! 
পাতো প্রিয়তমে কোমল পাণি। 


৪৩০ 


ধব উধারাণী, হের সুনযনে, 
আরক্ত তরুণ অরুণমুখী ! 

যদি তব ছবি ধবে তব মনে, 
করিলে তা হ'লে পরম সুখী । 


প্রিরতমা ১০৯ 
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আয় অবিনাশী, বুকে আয় ধেয়ে, 
দোল রে দুলাল দে দোল দোলা ! 
আহা দেখ পরিয়ে, হেথা দেখ চেয়ে, 
উদয় অচলে কে করে খেলা ! 


ইতি বঙ্গসুন্দবী কাব্যে প্রিয়তমা নাম নবম সগ । 


দশম অর্গ 


অভাগিনী 
( পতি-পত্র-হস্তা গর্ভবতী নাবী ।) 


উস তত জনে 


“জী হাছ্ি ল ভূবাস্িবীভিব্যী ক্সাঝা ।” 
কালিদাস 


টু 


অযি নাথ! কেন হেন নিবদয 
এ চিবদুখিনী জনেব প্রতি; 
এ তো লেখা নয, বজতপাত হব, 
তযে ভাবনায ভ্রসিছে মতি। 


৮ 


ওবে পত্র, আমি তোব আগমনে 
কত নিধি যেন পাইন্‌ কবে, 
হবঘে হাসিনু, লইনু যতনে, 
থুইন্‌ আদবে হৃদয পবে। 


২ 


স্মরেছেন আজি পতি গুণধাম, 
অধীন্নীবে বুঝি প'ড়েছে মনে ; 

স্বপনে জানিনে হইবেন বাম, 
জানকীরে রাম দিবেন বনে । 


অভাগিনী ৯, 
৪ 


আহা সীতা সতী, তুমি ভাগ্যবতী, 
ধন্য ব্রিজগতী তোমাব নামে ; 

নিবমি তোমাব সোণাব মৃবতি, 
বসালেন পতি আপন বামে ! 


ডে 


আমি অভাগিনী, বসিবে সতিনী 
হাসি হাসি আগি পতিব পাশে 
যেন সোহাশি শি বাধ বিনেোদিশী 
শীকর্ডেব বামে বসিযে হাসে । 


৬ 


পে বিষ-সহাদ আপিবে আবাল, 
পাপ প্রাণ দেহ ভ্োজিযে যাও, 
ওগো মা ধবশী জনণশী আমাব, 
কাতবা কংন্যবে কোলেতে নাও ! 


৭ 


উসীন কোলে কসম কলিকা 
পুফন হইযে বাতাসে দোলে, 
যবে শিশুমতি ছিলেন বালিকা 
দলিতেম বসি মাযেব কোলে । 


চ 


ছেলে মেষে আব ছিল না অপব, 
এক মাত্র আমি ঘবেব আলো ; 
কবিতেন বাবা কতই আদব, 
সকলে আমায় বাসিত ভালো । 


উহ 


বজসুন্দবী 
৯ 


কবি কবি পিতা কত অথ্েঘণ, 
সুপার্রে দিলেন আমাব কব ) 
পাইলেম হায় অমূল্য বতন, 
রূপে গুণে মন-মতন বর! 


১০ 


কাবো দোষ নাই, কপালেতে কবে; 
নহিলে তেমন, এমন হয ! 
নিমগন হ'যে শ্ধাব সাগবে 
হলাহলে কাব পবাণ দয ? 


১১ 


আঁবে বে নিযতি দৃবন্ত ঝটিক' ! 
বহিয়ে চলেছে আপন মনে, 

দলি দলি সব কোমল কলিকা।, 
মার্নবেব আশা-কৃস্ুম-বনে । 


১ 


গেলেন স্ববগে সতী মা আমাব, 
বিবাহ হবঘ ববঘ পব, 

এ সংসাবে মন ভাঙিল পিতাব, 
বিবাহ কবিষে হলেন পব । 


১৩ 


শোক তাপ সব বযেছি পাশবি, 
চাহিযে তোমাব মুখেব পানে ; 

বল নাথ, আমি এগন কি কবি, 
কাব মুখ চেয়ে বাচিব প্রাণে? 
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অভাগিনী ১২৩) 
১৪ 


লাগ্িবে যে ধন ভবণ-পোষণে, 

দিবে তা সকলি, দিবে ন। দেখা ! 
নি-জঞ্জালে ববে নব নাবী-সনে, 

আমাবে ফেলিষে রাখিবে একা ! 


১৫ 


যে ঘবেশ আজি চিন বাছপাশী, 
পুমিযাছি কত ভিকাবী ভে ) 
কবিবে সে ঘবে মোঁলে ভিকাপিশী, 


এই কি তোমাৰ চিল হে মানে? 


হ 


ওলগা মা জননী, বনেচ কোখাব, 
(ফলিবে ভেখাম ক্লেহেল পন । 
হাদলিণী মেখে কীদিনে বেডাঘ, 
দেখে কি কাদে না তোমাবো মন ? 


৭. 


ঞ্ 


অভিম মমযে পা কব বোবে, 
গঁপে দষে গেলে জমি যাহান। 
সেই অদ্য আজি ঘাবেঘোবে 
বিনি দোঘে মাগো তোছে আমাহ । 


১৮ 


মানব-সন্তান | বিবাভ অবধি 

ছিন যত দিন তোমাব কাছে, 
হেবিতেম তব যেন নিরবধি 

আনন মলিন হইয়ে আছে | 


১১৪ 


বঙ্গসুম্দরী 
১৯ 


সবে ভালবাসে মুখ হাসি হাসি, 
পরণিমা-শশী প্রকাশ পায় ; 
সুধাকর-স্ুধা চির-অভিলাধী 
চকোরে চকোরী নেহারে তায় । 


২9 


আমার অন্তর আর একতর, 
আমি ভালবাসি মলিন মুখ ; 
হেরে তব য়ান মুখ মনোহর, 
জনমে হৃদয়ে স্বরগ-স্থুখ | 


ষ্ঠ 


ভালবাস কি না, ভাবিনি কখন, 
আপনার ভাবে আপনি ভোর ; 
আপনার স্সেহে আপনি মগন, 
হৃদয়ে প্রেমের ধুমের ঘোর । 


২২ 


আহা ! কেন, কেন, এ ঘুম ভাঙাঁও, 
কি লাভ দুখীরে করিলে দুখী ? 

দাও, দাও, আরো ধুমাইতে দাও, 
স্বপনের সুখে হইতে সুখী ! 


২) 


পাগলিনী প্রাণে ধাচিবে না আর, 


সাধের স্বপন ফরায়ে গেলে ; 
হা হ। রে পাগল, কি ক্ষতি তোমার 
কাঙালে স্বপনে রতন পেলে ! 


অভাগিনী ১১৫ 
১৪ 


যদি জোর কোরে ভাঙ্গাইলে ঘুম, 

হৃদে বিধে দিলে বিষের বাণ ; 
প্রেমের উপরে করিলে জুলুন, 

না, বধিলে কেন আগেতে প্রাণ? 


৫ 


নারী-বধ ভেবে যদি ভয় হয়, 
পাঘাণ হৃদয, তোমার মনে ; 

মডাব উপরে খাড়া নাহি সয়, 
দাও বিলীন শিবিড বনে! 


৬ 


রবি শশী তারা, জগতের বাতি, 
সেখানে সকলে নিবিষে যাক্‌ ; 

গার তমোবাশি আসি দিবা-বাতি, 
একেবারে মোবে গ্রাসিযে থাক্‌ ! 


-৭ 


হুহু ভু কোবে প্রলয় বাতাস 
সদাই আমার বাজুক কাণে, 

ভোগবতী নদী প্রসারিয়ে গ্রাস 
লইয়ে চলুক পাতাল-পানে ! 


৮ 


ছিড়ে খুঁড়ে যাক মন থেকে সব 
ভাবনা, বাসনা, প্রণয়, মেহ ; 

জীবনের বীণ!। হউক নীরব, 
মাটিতে মিশুক মাটির দেহ। 


১১৬ বঙ্গস্থন্দবী 
২৯ 


দেখ নাখ, দেখ, খুকী যাদূমণি 

বূকেব উপবে দাড়াযে দোলে, 
দেখেছ মেষেব নাচুনি কনি, 

ঝা পিবে যাইতে বাপেব কোলে ! 


৩9 


একেবাবে বাড়া হেসে কটিকটি, 
তোমাবে পাইলে কি নিধি পাব । 
টাদ মুখে তোব চুমি খাই দুটি, 


কেশনে চুংমি ৮ নিবি তে। আব? 
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ঝঁকি ঝুঁকি আপা, হুমকি তোমাব, 
আসিবে না কোলে বটে বে মেষে? 
মুখ লুকাইযে থাক না এবাব ! 


আবাব বড যে আপিলে ধেষে? 


৩২ 

থাক, বকে থাক, বাপি বে আমান, 

« তাপিত হৃদয় জুড়ান ধন ! 
তোমার লাগিষে গলেছে এবাব, 
তোমার পিতার কঠিন মন ! 


১১২ 


যবে এ জঠগ্দে কবেছিলে বাস, 

সেই কয মাস স্মরণ হ'লে, 
ক'রে দেয় মন পবাণ উদাপ, 

আজো জ্ঞান হয় বাঁচি গো ম'লে। 


৯৯৭ 


হেবিতে কেবল তোব মুখশশী, 
সযেছি সে সব, ধবেছি পাশ, 
নহিলে এ ঘবে বমিত বপপী 


আকলুথালু নেশে কবিবষে মান । 


২৫ 


আজি যাঁব নাথ পিতাব আলফে, 
মেবে তবে থাক্‌ তোমানি কাছে । 
ঢেব কবেছেন তাব। অশমবে, 


না যাইনে কিছু ভাবেন পাছে ! 


৩৬ 

নাঁচি যদি দেখা হবে পুনবাষ, 
লহিলে এ দেখা জনম-শোব 

কেন হে শযণ ছলে ভেসে যাষ, 


আচল ধবিষে কবিচ্ছ নোধ ! 


২৭ 


১ 


কই, কই, কই, কোথা সে কমাবী, 
কোথায নাখেব সজল আখি, 

এই বাড়ী ঘব আমাবি পিতাবি । 

জাগিযে স্বপন হেবিন, না কি? 


০ 


তাই বটে বটে, এই যে আমাব 
গবভেৰ বাছা গৰভে আছে ; 

একেলা বিবলে থাকা নয আব, 
আবাব স্বপন আসে গে পাচ্ছে! 


১১৮ 


বঙ্গসুন্দরী 
৩৯ 


তুই রে আমায় করিলি পাগল ! 

যা, যা, চিঠি দরে ছুটিয়ে পালা ! 
না, না, তুমি মম জীবন-স্থল, 

নাথের গাথন রতন-মাল] | 


8০9 


আহা এস, আজি অবধি তোমায় 
থুইব হৃদয় রাজীবরাজে ! 
পতি-নামান্কিত মাণিক-মালায়, 
সতী সীমন্তিনী সরেস সাজে ! 


৪১ 


মাণিক রতন, নিরেট জহর ! 
জীবন সংশয় সেবিলে তাকে ; 

আমার মতন যে রোগী কাতর, 
জহরে তাহারে বাঁচায়ে রাখে ! 


৪২ 


পড়ি আগাগোড়া আর এক বার, 
যা থাকে কপালে হইবে তাই : 
সাগরে শয়ন হয়েছে আমার, 
শিশিরে যাইতে কেন ডরাই ! 


৪২ 


শেঘে একি লেখা ! লেখা ভয়ঙ্কর ! 

না পেলে তাহারে, ত্যেজিবে প্রাণ ? 
হানা দিলে আমি বিয়ের উপর, 

খুনে ব'লে মোরে করিবে জ্ঞান? 


অভাগিনী 


7 
২ 
টি 


8৪8 


না, না, তুমি অত হয়ো না উতলা, 
আপন নিধন ভেব না কভু; 
মরম ব্যথায় যদিও বিকলা, 
বাধা, আমি তবু দিব না প্রভু! 


৪৫ 


তোমারে ধরিয়ে রয়েছে সকলে, 

তোমার বিহনে কি দশা হবে ! 
শ্বাশুড়ী ননদী দিদি ছেলেপুলে 

কার মুখ চেয়ে বাঁচিয়ে ববে! 


৪৬ 


কে বে আমান্দর স্খেব কাননে 
এ ধোর আগুন জালিয়ে দিল। 
হা বিবি! তোমার এই ছিল মান! 
এই কি আমাব কপালে ছিল । 


ইতি বঙ্গস্ুন্রী কাবো অভাগিনী নাম 


দশম সগ | 
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রাগিণী মূলতান--তাঁল আডাঠক! 
সঙ্গীত কি সুমধব 

বস বসময ! 

শিল। দ্রব হয় ' 


কবিগণ---পদ্বনে 

বাগিনী সঙ্গিনী সনে 

মুত্তিমতী সবস্বতী 
জুধা ববিঘষ ; 


নিতান্ত কাতব জন, 

শোকে তাপে দগ্ধ মন, 

শুবণে কবিলে পান, 
তৃপ্ত হয়ে রয় || ১।। 


রাগ মালকোশ--ভাল মধ্যমান 
সদা আমি আছি স্মখী 
ল'য়ে এ সকল ধন-- 
তরুণ অরুণ ছটা, 


সুশীতল সঙীরণ, 
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১২৪ 


সঙ্গীত-শতক 


তাবাবলি, স্ুধাকব, 

তবঙ্গিণী, জলধব, 

তক, লতা, ধবাধব, 
নিঝ বেৰ নিপতন, 


অনুবাগি প্রমদাৰ 

অমাধিক ব্যবহাব, 

কৃপাময জনকেব 
মেহ-ছাযাবলম্বন ; 


ধলীব পৃতলিগণে 

ফেটে পড়ে যেই ধনে, 

সে ধনে স্তখেব আশা 
কবিনি কখন || ২|। 


বাণিণী পৃৰবী-তাল আডাঠেকা। 


আজি সন্ধা সাজিযাছে 
অতি মনোহব, 
পবিযাচে পাচ বড 
স্থন্দব অন্থব, 
হাসি হাসি চন্দ্রানন, 
আধ ঘন আববণ, 
আধ প্রকাশিত আভী, 
কিবা শোভাকব ! 
কাল মেঘ কেশ-মাঝে, 
শাদা মেঘ সিতি সাজে, 
তার মাঝে জলে মণি 
তারক সুন্দর ; 


সঙ্গীত-শতক ১২৫ 


নীল জলধর-পরে, 

যেন নীল গিরিবরে, 

দাডায়ে বেছে, রূপে 
উজলি অন্থব ! || ৩।। 


বাগিণী সোহিনীবাহাব--ত ল আড়াঠেক। 


কোথান বয়েছ পেন, 
দাও দরশন ! 

কাতিব হযেছি আমি 
কোবে অনেুঘণ ! 


সা 


কপটতা-- ক্র রমতি, 

বিঘময়ী, বক্রগতি, 

দংশিষে তোমারে বুঝি 
কবেছে নিধন 211 ৪ || 


[াগিণী সোহিনীবাহছ!ব--তাল আডাঠেকা 


এই যে সমুখে প্রেম 
মানসমোহন ! 


আভাময় প্রভাজালে 
আলো ব্রিভুবন ! 


সাবল্যেব স্বচ্ছ জলে, 

গুত্যয়ের শতদলে, 

স্রবখেতে শয়ন করি 
সহাসবদন ; 


১২৬ সঙ্গীত-শতক' 


সন্তোঘ অনিল বায়, 

আনন্দ লহরী ধায়, 

চিত মধুকর গায় 
সুধা বরিঘণ--- 
চারিদিকে স্থুধা বরিদ্ণ ; 

এই যে সমুখে প্রেম 
মানসমোহন 111 ৫1| 


রাগিণী ঝি'ঝিট--তাল আড়াঠেকা। 


প্রাণপ্রেয়সি আমার, 
হৃদয়-ভূষণ, 
কত যতনের হার ! 
হেরিলে তব বদন, 
যেন পাই ব্রিভুবন, 
অন্তরে উলে ওঠে 
আনন্দ অপার || ৬ || 


রানির 


রাগিণী বেহাগ--তাল আড়।ঠেক। 


নধর নূতন তরুবর 
কিবা সুশোভন ! 
সাদরে দিয়েছে এসে 
লতা-বধু আলিঙরী ; 
উভয়ে উভয় পাশে 
বাধা বাহু-শাখা-পাশে, 
কতুম বিকাশি হাসে, 
ভাষে ভ্রমর-গুঞরন , 


সঙ্গীত-শতক ১২৭ 


মিলায়ে বায়ুর স্বরে 

কহ ছলে গান করে, 

নাচে আনন্দের ভরে 
কোরে বাহু প্রকম্পন ! 


কে বলে শিশিব জল ? 
গ্রেম-অশ্ব অবিরল 
করে সুধা বরিঘণ ! 


বনলক্ষ্ী কুতুহলে 

আসন এ কেছে তলে, 

কত কারিগরী, মরি 
করিয়াছে কি যতন ! 


মঙ্লিকা-যথিকাগণ 
উচচ শাখী আরোহণ 
করি, করি করাঞ্জলি, 
করে লাজ বিকিরণ 1 || ৭ ॥| 


রাগিণী মূলতান-্-তাল আড়াঠেকা 
কেন কেন প্রাণগ্রিয়ে 
হয়েছ এমন ! 
নিতান্ত উদাস প্রায়, 
ভাঙা ভাঙা মন! 


কপোল হয়েছে লাল, 
ঘামিছে মোহন ভাল, 
নিশ্বাসে অধর ঝলে, 

নেত্রে জ্বলে ছুতাশন 111 ৮ | 


১২৮ সঙ্গীত-শতক 
বাগিণী বাহাব--তাল আডাঠেক। 


হা, স্ুখময ফুলবন 
হযেছে দাহন ! 
নীবব এখন-- 

কোকিলেব কৃহবব, 

_. অলিৰ গুপ্কন ! 


আব পণিমাৰ ভাসে 

ফুল ফটে নাহি হাসে, 

কবে না মধুব বাসে 
পুমোছিত মন ! 11 ৯ ।| 


বাগিণী বসম্তবাহাব--তাল প্লামাল 


এস লো প্রেষসি 
এস হদি-মাঝে ! 
বতন, পতন পদে, 
নাহি সাজে ; 


কিছুতো কবনি দোঘ, 
কিজন্যে কবিব বো £ 
কাতব দেখিলে তোবে 
ব্যথা বাজে-_- 
প্রাণে ব্যথা বাজে! 
এস লো-প্রেষসি এস 
হৃদি-মাঝে ! || ১০ || 


সঙ্গীত-শতক ১২৯ 
রাগিণী পুরবী--তাল আড়াঠেকা 
ওই দেখ শস্যভূমি 
কিবা শোভা পা! 
তে:জে জল, যেন স্থলে 
*তবঙ্গ গডায় ! 


নূতন যুগ্জবী ভবে 

আছে ঘাড হেট কোবে, 

নতমুখা নব বধু 
সবমেব দাষ । 


বেলা শেষ ঝিক্ষিক্‌, 
শগ্য কবে চিকৃচিক্‌, 
মবকত-খনি যেন 

ভাঞব ছটায ! || ১১ || 


কাকা নি 


বাগ মালকোশ--তাল মধ্যমান 

না দেখিলে দহে প্রাণ, 
দেখিলে দ্বিগুণ দয, 

কিছুই বুনিতে নাবি-_ 

কেনই এমন হয ! 


হেবে প্রিষ চন্্রানন 
যখন মোচিত মন, 
তখনি অমনি হৃদে 
জাগে অদর্শ ন-ভষ ! 


ক্ষণমাত্র ক্ষণপ্রভা 
প্রকাশে আপন প্রভা, 
আধাব কি যায তাঁষ ? 
আবো অঞন্ককাব হয় 111 ১২ ॥। 
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১৩০ সঙ্গীত-শতক 
রাগ যালকোশ-_তাল মধ্যমান 


যত দেখি, ততই যে 
দেখিবারে বাড়ে সাধ, 
নির্মল লাবণ্য রসে 
না জানি কি আছে স্বাদ! 


কে যেন বাধিয়ে মন 

বলে করে আকর্ধণ, 

ফিরেও ফিরিতে নাবি, 
বিধম প্রমাদ 1 || ১৩ || 


প্লাগ মালকোশ--তাল মধ্যমান 


এক' পল না দেখিলে 
মন যেন হনু করে, 
ভাল লাগে না অন্তরে ; 
কি যেন হইয়ে যাই, 
আমি যেন আমি নাই, 
তারো কি করে এমন 
পরাণ আমার তরে ?11 ১৪ || 


রাগ গৌড়ষল্লার--তাল আড়াঠেকা 


ভালবাসা ভাল বটে 
যদি পরম্পরে বাসে, 
জানে না যাতন! কভু, 
চিরকাল স্থুখে ভাসে 


সঙ্গীত-শতক ১৩১ 


যদি ঘটে বিপর্ধায়, 
প্রলয পবন বষ, 
প্রেমীৰ সংশষ প্রাণ, 
অপ্েষী উড়াষ হাসে । 11 ১৫11 


বাগিণী বেহাগ--ত'ল আড়াসেকা। 


নির্জন নদীব কলে 
মনোহব কৃ্জবন, 

যেন তবঙ্গেতে ভাসে 
আহা কিবা দরশন ! 


জডিত কুল ফুল, 
লতা পাত। সমাকুল, 
ঝাড়কাটা মখমল- 

তাবু যেন স্ুশোভন | 


নধব বিটপচয় 

থোলো থোলো ফুলময 

আশে-পাশে ঝোলে, দোলে, 
যত বহে সমীরণ ! 


সুখে বোসে অভ্যন্তবে 
টুবটুনি টু্টুহ কবে, 
কে যেন সঙ্গম বে 
আগিন করে বাদন !1| ১৬।| 


১৩২ সঙ্গীত-শতক 


রাগিণী কালাংড়া--তাল একতালা 
ছাড়িতেও পারিনে প্রেম, 
করিতেও পারিনে ; 
প্রেম সুধ কথামাত্র, 
জেনেও জানিনে ; 


সদা মনে জাগে আশা 
পাব ভাল ভালবাসা, 
সে আশা, নিবাশা ; 
তবু ভেবেও ভাবিনে ; 


ভেবে বা কি হবে আব, 

হবে তাই যা হবাব, 

মনে আছে বিধাতাব, 
এচেও আঁচিনে , 

চাতিক অনন্যধ্যান, 

অন্য জলে তুচ্ছ জ্ঞান, 

কে তোঘে তাহাৰ প্রাণ 
কাদখিনী বিনে ?11 ১৭ || 





বাগিণী পুববী--তাল আডাঠেকা 


হাসিতে হাসিতে দেখি 

যাইছ প্রেমের বাসে ; 
দেখ না তোমার পাশে 

বিচেছদ দড়ায়ে হাসে ! 
আহলাদেতে গদগদ, 
যেন পাবে বুন্ধ-পদ, 
ভেকুব তব পরিণাম 

অতি দূখে হাসি আসে 111 ১৮ | 


আট সই পরেজে 


সঙ্গীত-শতক ১৩৩ 
রাগিণী মুলতান--তাল আড়াঠেকা 


আরাম-আমোদ ছেড়ে 
কেন বোসে এ কস্থানে ? 
ঝাড়, ছবি, হাসি হঢুরা, 
ভাল আর লাগে না প্রাণে ! 


ঝোপৃ ঝোপু এদো বন, 

লোক নাই এক জন, 

ডোবা, ঘাট, শেওলাধরা, 
থাকিতে আছে এখানে ? 


কিবা ছাযাময় স্থল, 
ঘাটে পাতা মখমল, 
মখমল-পাতী জলে 

পদ্ হাসে স্থানে স্থানে : 


বাযু বহে ঝুৰ্‌ ঝর, 
গন্ধ আসে সুমধব, 
ঝোপে বসে শ্যামা পাখি 


গায় স্থললিত তানে ; 


যদি ভাই মন চায়, 
আসিষে বস হেতায়, 
জড়াও নয়ন মন, 

যাবেই তো! সেইখানে | 11 ১৯ || 


ও াহসসপসসউউজ 


রাগিণী ঝিঝিট--তাল আড়াঠেক। 


হৃদয়ে উদয় এ কে 
,রমণী-রতন-_ 

মলিন বসন পরা, 
মলিন বদন ! 


১৩৪ সঙ্গীত-শতক 


করেতে কপোল বাখিঃ 
অবিরল ঝবে আখি ; 
ক্ষণে ক্ষণে ভূমে পড়ে 

হযে অচেতন 11 ২০।1) 


র/গিণী পববী--তাল আড়াঠেকা 


এত আদবের ধন 
সাধেৰ প্রণয় ! 

কেন গো ক্রমেতে আর 
তত নাহি রয়? 


প্রথম উদয়ে শশি 

কত যেন হাসিখসি, 

শেঘে-কেন ক্রমে ক্রমে 
ম্লান অতিশয় ? 


যোগাইতে যে আদরে-- 

সদা ব্যস্তুপরম্পরে, 

সে আদর করা পরে, 
ভাক বোধ হয়? 


বটে মানুঘের মন 

চায় নব আস্বাদন, 

তা বোলে প্রণয়ও কিরে 
নব রসময় ? 11 ২১।] 


সম্টিতশতক ১৩৫ 
রাগিণী গারা ডের *৬াল আড়াঠকা 


হা, কে জ!নে তখন 
শেঘে হইবে এমন ! 

মণি-হাবা ফণি হ'যে 
কবিবে দংশন-- 
হুৃদে কবিবে দংশন ! 


সবল সবল হাস, 

সবল সবল ভা, 

কেমনে জানিব আছে 
গবল গোপন--. 
তাতে গবল গোপিন? 


ব্যাধেবা বাশীব তানে, 

হবিণে ভুলাযে আনে, 

অলন্ষেযতে বাণ হানে, 
হৃদি বিদাবণ-- 
কবে হৃদি বিদাবণ ! 


হা-হাবে অবোধ পান্থ, 

মণি-লোভে হয়ে ভ্রান্ত 

কপট ভুজজ-মুখে 
কবেছ গমন-- 
ভুলে কবেছ গমন ! 


হায, কে জানে তখন 
শেখে হইবে এমন 111 ২২11 


সঙ্গীত-শতক 
রাগ গৌড়মল্লার--তাল আড়াঠেকা 
উঃ, কি গ্রচণ্ড ঝড়, 
শব্দ ভয়ঙ্কর ! 


ক্ষণ মারে দেকে গেল 
পলায় অঙগব ! 


বড় বড়, শত শত, 

খাড়া ছিল বৃক্ষ যত, 

এক দমকেতে নত 
পৃথ্থি-পৃষ্ঠোপর ! 


দর্জা জানালা শূন্যে ওড়ে, 
ধুধ্ধাড়, বাড়ি পড়ে, 
চতুর্দিকে আর্তনাদ 

ওঠে ঘোরতর ! 


নদহদ-জলে, বলে, 

ছুড়ে ফেলে দেয় স্থলে, 

পব্বতাদি যেন ভয়ে 
কাপে থব থর ! 


যেন বাণ পবম্পরা, 
তন্তড় পড়ে এসে 
বেগে নিরম্তর ! 


একি রে গ্রুলয় কাণ্ড ! 


বুঝি আজ এ ঝুন্না্ড, 
গুড় হয়ে উড়ে যাবে 
শূন্যের উপর 11] ২৩ 


ততদিন 


সঙ্গীত-শতক ১৩৭ 
রাগিণ্ী বেহাগ--তাল আড়াঠেকা। 
নিস্তব্ধ ভুবন 
হয়েছে এখন, 
আর নাই সৌর্সে।-শব্দ 
প্রচণ্ড পবন ! 


প্রশান্ত, লোহিত-ছবি, 

ওই উঠিতেছে ববি, 

ধরা যেন পুনব্বাব 
পেয়েছে জীবন ! 


ছিন্ন ভিন্ন কলেবব, 
ছিনু ভিন্ন অলঙ্কার, 
এত যে দর্দশা, 

তৰ্‌ প্রফল্প বদন! 


স্থালিত হয়েছে মূল, 
পড়ে আছে তরুকুল, 
রণভুমে সেনা যেন 

করেছে শয়ন! 


গ্রাম্য পক্ষী একত্রে 
সবে পড়ে আছে ম'রে--- 
চারি দিকে ইতস্তত 
স্তপের মতন! 


ওলোট্‌ পালট্‌ সব, 
হাতি যেন দলে' গেছে 
কমল কানন । 
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১৩৮ 


সঙ্গীত-শতক 


কি কাণ্ড করেছি হায়, '--- 
এই ভেবে যেন কাঁদে 
মন্দ সমীরণ ! || ২৪ || 


সে ক ক 


বাগ গৌড়মলাুব--তাল আড়াঠেকা 
অধিক প্রণয় স্থলে 

যদি ঘটে অপ্রণয়, 
অহূহ কি ভয়ানক 

বিঘম যাতনা হয় ! 


মুখ কিছু নাহি বলে, 
মন গুমে গুমে জলে, 
মর্দগ্রন্থি একেবারো 
ছিন ভিন, ভস্মময় 111 ২৫|। 


রাগিণী সিচ্কুভৈরবী--তাল আড়াঠেকা। 


বন্ধুর নিকটে দুখ 

জানালে কমিয়ে যায়, 
কিন্ত হায় হেন বন্ধু 

কোথা বল পাওয়া যায়? 


সবে নিজ-সুখে সুখী, 
পর-দুখে নহে দুখী, 
দখ শুনে মনে হাসে, 

মখে করে হায় হায় 1 || ২৬। 


জঃযাচাওগরারচস্িা 


সঙ্গীত-শতক ১৩৯ 
রাগিনী সিদ্ধুভৈরবী--তাল আড়াঠেক। 


যার হিত-অনেষণ 
করি মনে নিরন্তর, 
সে ভাবিলে বিপরীত, 
বিদীণ হয় অন্তর ! 


কিরূপ যাতনা তায়, 

অন্যে কি বুঝান যায়? 

ভুক্তভোগী জানে ভাল 
যেরূপ সে ভয়ঙ্কর ! 


কাহারে প্রতি প্রত্যয়, 

বিন্দুমাত্র নাহি রয, 

সব যেন শুন্যময়, 
হা-হুতাশ হয় সার 11 ২৭।। 


রাগ গৌড়মলুার--তাল আড়াঠেকা। 
সকলি সহিতে পারি, 
নারি তেজের অপমান : 
রাখিতে তেজের মান 
অকাতরে ত্যজি প্রাণ : 


করিয়ে সুপথ ধাধ্য, 
নির্ভয়ে কবিব কার্য, 
যা আছে অদৃষ্টে হবে, 
নাহি তাহে দুঃখল্জান ||| ২৮ || 


০০ 


১৪০ 


সঙ্গীত-শতক 
রাগিণী বাগেশী--তাল আড়াঠেকা। 


সমুদ্রের বেলাভূমি 
ভয়ঙ্কর, মনোহর, 
যেন ঘোরতর যুদ্ধে 
সদা মত্ত রত্বাকর ! 


ভীম ভৈরব রব- 

প্রপূরিত দিশ সব, 

কোথা মেঘ ককড় ? 
কোথা বজ ঘর্ধব? 


এই মাত্র পাছু হটে, 

এই পূনঃ আগ ছোটে, 

লাফায়ে লাফায়ে ফাটে 
তটের উপর ! 


ফেণ,.যেন তুলা-বাশি, 
নীল জলে খেলে ভাসি, 
শত শত মেষমালে 

কত শোভে নীলাম্বর ! 


বহিত্র করিয়া কোলে 

নেচে নেচে হ্যালে দোলে, 

উদ্্ে তোলে, নিমে ফ্যালে, 
দোল! দেয় নিরস্তর | 


দৃষ্টির সীমার শেঘে 
অগ্থরো নামিয়ে এসে 
হয় এক-কলেবর ! 


সঙ্গীত-শতক ২৪৬ 


মিলিত উভয় ছটা, 

নীল মণিময় ঘটা, 

ওই খানে ঝুলে পড়ে 
অস্তোন্মখ দিনকর : 


ঢল ঢল রক্ত রবি, 
পদ্রাগ মর্ণিছবি, 
নীল মণিময় স্বলে 

বড়ই সুন্দর ! 


সমীরণ ঝঁরঝর, 
শুক পণ” মরমর, 
জড়ায় অস্তর ! 


বিস্ময় উদার ভাব, 
চিত্তে হয় আবির্ভাব, 
নিরখি তাদ্‌শ মৃত্তি 

উদার, প্রসর ! 11 ২৯।। 


রাগিণা ললিত--তাল যৎ 


হিংসক কি ভয়ানক 
জন্ত এ সংসারে ! 

অন্তরে নরক, কৃমি 
কিলিবিলি করে : 


চোক্‌ দুটো মিট্মিটে, 

কথাগুলো পিট্পিটে, 

মাস সিট্‌কে আছে সদা 
মুখের দৃস্ধারে ; 


১৪২ সঙ্গীত-শতক 
সব্বদাই খু ৎ খৎ, 
সব্বদাই ধু ঘুঁৎ, 
সুধা কেহ খেতে দিলে 

বিঘ জ্ঞান করে ; 


থেকে থেকে কচি খোকা, 

থেকে থেকে নেকা বোকা, 

পোড়া মুখে দেঁতো হাসি 
খেতে আসে ধোরে ; 


প্রত্যেক কথায় রিশ, 

থুথু ফেলে ডাহা বিষ, 

জগতের মধ্যে ভাল 
লাগে না কাহারে ; 


যদি কেহ সুখে রয়, 
যেন সব্বনাশ হয, 
জ্োলে পুড়ে মবে ; 


সূধ্যের উ্তৃ্জল আলো 

পে'চারে লাগে না ভাল, 

কোটরে লুকিয়ে থাকে 
মাব্সাট মারে ; 


শুনিলে কাহারো যশ 
রেগে হয় গশগশ, 
রটায় তার অপযশ 


যে প্রকারে পারে ; 


সঙ্গীত-শতক ১৪৩ 


করিতে পরের মন্দ 

বড়ই মনে আনন্দ, 

নিয়ে তাৰ ছন্দবন্দ 
ছুতো খুজে মবে; 


ভাবিয়ে না ঠিক পাই, 
বল বিধি, শুন্তে চাই, 
কোন্‌ মাটি দিষে তুমি 
গডেছ ইহাবে ? 11 ৩০ || 


বাগিণা ললিত--তাল আডাঠেকা 


ততই ুচিবে জ্বাল, 
যত জ্বালা না ভাবিবে ; 
অন্তবে হিংসাব জ্বালা 
জলিলে সদা জলিবে। 


অন্যেবে দেখিষে সুখী, 

কেন বৃথা হও দূখী ! 

পবেৰ সুখেতে সুখী 
হইতে কবে শিখিবে ?11 ৩১ ।। 


বাগ যালকোশ- তাল মধ্যমান 


জগতে মানুঘ-চেনা 
দেখি বড় দাষ! 

বিবিধ বেশেতে ফেবে 
বিবিধ মাযাষ। 


১৪৪ সঙ্গীত-শতক 


কভু ফুল সেজে রয়, 
মধুর আমোদ বয় ; 
কভু অহি হয়ে এসে 

হৃদয়ে দংশয় 1 || ৩২ ।। 


আর সপ কি আপ 


বাগিণী বাগেশী--তাল আডাঠেক। 


দবে থেকে দেখি গিবি 
যেন ঠিক মেঘোদয়, 

আকাশে মেষেব সঙ্গে 
অঙ্গে অঙ্গে মিশে রয় ! 


অগ্রসর হই যত, 

আকাশ ছাড়িয়ে তত 

ক্রমে বোসে যায় নিখে, 
আকাশ উন্ৃত হয় ! 


প্রকাণ্ড স্তূপের প্রায় 
লতা পাতা ঢাকা গায়, 
উচচ নীচ কত মত 

চুডা শোভে শিরোময় ! 


ওই সে বৃহৎ রাশি 

স্পষ্ট দেহ পরকাশি, 

জুদীর্ধ প্রাচীর প্রায় 
হতৈছে বিস্তার ; 


যারা ছিল লতা পাতা, 

ক্রমে প্রেমে তোলে মাথা, 

স্কন্ধ কাণ্ড প্রকাশিয়ে 
বুক্ষে পরিণত হয়! 
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সঙ্গীত-শতক ১৪৫ 


পাশে পাশে সাবি সাবি 

দাঁড়াযেছে বেঁধে সাবী 

যেন সান্তিবিব দল 
দিষেছে কাতাব ! 


মহাবৌব মাঝে মাঝে 

তুল তু্গ শু সাজে, 

স্তবভাবে পৃচ্গে হেলে 
বুক ফুলাইযে বষ ! 


তবঙ্গিত মেখলায, 

নিঝ+বেৰ ধাবা ধাষ, 

শৃঙ্গে শুঙ্গে বেগে ঠেকে 
ঠিকবিষা পড়ে ! 


গভীব কপেব মত 
হেথা হোথা গুহা কত, 
দিবসেও অভ্যন্তব 
তমোময অতিশয ! || ৩৩।| 


বাগিণী ঝিঝিেট-তাল আভাঠেকা?। 
একি একি সোহাগিনি ! 
কেন বসে ধবাপনে ? 
অধোচখে, মনোদুখে 
ধাবা বহে দ-নযনে, 


আলুথালু কেশপাশ, 
শিথিলিত বেশবাস, 
থেকে থেকে ফুলে ফুলে 
উঠিতেছ ক্ষণে ক্ষণে ?11 ৩৪ || 


১৪৬ 


সঙ্গীত-শতক 
রাগিণী বেহাগ--তাল আড়াঠেক। 


ছিছিহে প্রেমিক 
তুমি বড়ই অধীর ! 
বুঝিতে তো জান না ক 
মনোভাব কামিনীর ! 


কাঁদে, না দেখিলেও যাবে, 

কাদে, দেখিলেও তারে, 

মাঝে আছে, ঘধেবা আছে, 
ছলের প্রাচীর ! 


করিতে হবে না জেদ, 
আপনিই হবে ভেদ, 
ঘুচিবে মনের খেদ, 

জেন হে ইহাই স্থির ! 


ক্রমেতে সকলি হয়, 

ক্রম ছাড়া কিছু নয়, 

ক্রমে মন পাওয়া যায়__ 
বনের পাখীর ! 


সবুর সকল স্থলে, 
সবুরেতে মেওয়া ফলে, 
সবুর করিয়ে তলে 
রত্ব তোলে জলধির ! 11 ৩৫ || 


রী 





রাগিণী ভৈরবী--তাল আড়াঠেকা 
বুঝাতে হবে না আর, 
বুঝি আমি সমুদায়, 
পরে যাহা হবে, তাহা। 
প্রথমেই জানা বায়! 


সঙ্গীতশতক ১৪৭ 


সকলেবি আছে চিহ্ন, 

কিছু নাই চিহ্ন ভিনু, 

উঠস্তি গাছেব আগে 
পাতায প্রকাশ পাষ ! 


যামিনী যখন আসে, 

অন্ধকাব হযে আসে, 

উদাব আসাব আগে 
শুকৃতাবা দেখা দেয ! 


হইলে কমল কলি, 
পবে মধ লভে অলি, 
আকন্দ খুকুল হতে 
কভূ কি লতেছে তাষ ? || ৩৬ || 


বাগণিণী ভৈববী-তাল আডাঠেক! 


যেমন হৃদয যাব, 

সে ভাবে তেমন ; 
সুধায জনমে সুধা, 

বিঘে বিষ উদ্ভাবন ! 
নিজ-মন তুলি ধোবে 
পব-মন চিত্র কবে, 
কল্পনা কবিতে পাবে 

স্ববপ কি নিৰপণ ? 


চলিলে কল্পনা-পথে, 

পড়িবে ভ্রমেব হাতে ; 

ফল মাত্র লাতে হতে 
অন্ধ হবে দু-নয়ন! 


সঙ্গীত-শতক 
শুভ্র ছটা পৃণিমার--- 


বোধ হবে অন্ধকার, 
নিহ্বিকার স্বচছ জল, 
পঙ্করাশি হবে জ্ঞান ! 


যতই * জিবে হিত, 
তত হবে বিপরীত, 
অনলে হবে দাহন ! 


যথায় আনন্দ হাসে, 
তথায় বিষাদ এসে-_- 
বেড়ায় কোরে ক্রন্দন ! || ৩৭ || 


রাগ গৌন্মল্লার--তাল আড়াঠেক। 


প্রদীপ্ত অনল-শিখা 

ধক্‌ ধক্‌ দিনকর! 

যেন চতুর্দিক জলে 
এ কি দেখি ভয়ঙ্কর ! 

বর্ধে অগ্থিপূর্ণ বাণ, 

ছট্‌ ফট্‌ করে প্রাণ, 

চৌ চোটে ফেটে ওঠে 
ধরিত্রীর কলেবর ! 


বহে বায়ু সব্‌ সব, 

লু ছোটে ভন ভন, 

অগ্রনি-বৃষ্টি হয় ষেন 
সব্ব-সব্ব-অঙ্গোপর | 


সঙ্গীত-শতক ১৪৯ 


শুফপত্র বনস্থলে 

দাউ দপ্ দাব জলে, 

লক্‌ লক্‌ অঠি-অচিচ 
বোপে ছোটে বনান্তব ! 


উদ্ধ'মুখে শুন্যোপবে 
কাঁদিছে কাতিব স্ববে-- 
যাষ যাষ প্রা প্রাণ 
চাতক খেচববব 11 ৩৮ 1! 


রাগিণী পববী-তাল আড়াঠেক" 


ওই গে পশ্চিমে ভান 
অস্তমিত হয, 

তেজোহীন, জ্যোতিক্ষীণ, 
বপু বক্তময ! 


সিন্দব-মাথান ভাঁলা 

উদ্ তলা নিমে গলা, 

নিয় মূখ নোমে নেমে 
লুকাইযে যায ! 


যাহা কিছু অবশেষ 

ছিল বিভূতিব শেষ, 

মেঘেব সব্বাঙ্গে তাহ 
ছডাইযে বয় ! 


প্রচণ্ড প্রতাপে ধাব 

প্রতাপিত ব্রিসংসাব, 

হায় বে এখন আৰ 
কিছু নাই তাব। 


১৫০ 


সঙগীত-শতক 
অহে। একি বিপর্যয় ! 
দেখে হয় বোধোদয় 
এক দিন কারো কভু 
চির দিন নয় ! 11 ৩৯ || 


রাগ মালকোশ--তাল আড়াঠেকা 


আহা, প্রাণ জুড়াইল 
ছাতে এসে এ সময়ে ! 

উঃ কি গুমোট্‌ ! গেছে 
কার সাধ্য থাকে সয়ে ! 


অধরেতে নিশাকর 

প্রসারি বিশদ কর, 

নিশুব ধবায় দেখে 
ধবিজ্মিতের গ্রায় হয়ে, 


প্রকৃতি লাবৰণ্যে ভাসে, 
স্ুখিনী যামিনী হাসে, 
স্রশীতল সমীরণ 
ধীরে ধীরে যায় বয়ে । || 8০911 


রাগিণী বেহাগ--তাল আড়াঠেক। 


কেন আজি নিদ্রাদেকী 
হয়েছ নিদয় ? 

তোমার বিরহে আমি 
ব্যাকুল-হৃদয় , 


সঙ্গীত-শতক 


খদিও মাঁলতীমালা 
বুকে যহখে কবে খেলা, 
যদিও মলযানিল 

ঝব ঝব বয়, 


চি 
সে 
৫. 


পকলি বিষেব বাণ, 

ছ্‌ট্‌ ফট কবে প্রাণ, 

শযযা যেন শত শল, 
কত আব সয? 


জগতেব জ্বাল হতে 

কিছু অবসব লতে, 

পুতি দিন এ সমযে 
তৰ আলিজনে-_ 


আসিযে মজিযে বই, 

নব বলে বলী হই, 

কোথা দিযে কেটে যায 
ক্লান্তিব সময 1 || ৪১।। 


রগ মালকোশ--তান আডাঠেকা 


কেবল অন্তবে দেখে 
তৃপ্ত নাহি হয মন, 
দবশন-সুধা বিনে 

কাদে কাতব নযন ! 
যদিও প্রেষসি তোবে 
এ'কেছি হদি-মাঝাবে, 
সুধু ছবি সাম্বনা কি 

পাবে কবিতে কখন? 


১৫২ 


সঙ্গীত-শতক 


বটে পূণিমার শশি 
হৃদয়ে রয়েছে পশি, 
তবু এলে অমা নিশি 
পরাণ করে কেমন 111 ৪২।। 


রাগিণী বেহাঁগ--তালল একতা'ল। 


তেজো-মান ত্যেজিব না-- 
সহিতে হলেও বিঘম যাতিনা ! 
যদিও প্রেবসি হৃদাকাশ-শশি, 
তোমার বিহনে সব তমোনিশি, 
কাদি দিবা-রাতি বিরলেতে বসি : 
দরশন-আশী তবু হইব না! 


বিরহ-অনল” যে দিন প্রবল 
হইবে, দহিবে মানস-কমল, 
অবশ্য জীবন হইবে বিকল, 
কিছুমাত্র ক্ষতি-বোধ করিব না ! 


নহে প্রেম, প্রাণ, সামান্য কখন, 
জানি মানি তেজে তাদের প্রধান, 
প্রেমের কারণ তেজের অমান 
করিয়ে পরাণ ধরিতে পার্‌ব না । 


মান যদি গেল, প্রাণেতে কি ফল? 
প্রেমে বাকি হলো ? সকলি বিফল ! 
শুকাইল জল, ফটিবে কমল, 
কারে আর বল অঘট ঘটনা ? 
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সঙ্গীত-শতক ১৫০ 


হৃদয় সরল, ব্যাভার নির্মল, 

কারে প্রতি কভু নাহি কোন ছল, 
নিজ ভাব-ভরে নিজে ঢল ঢল, 
কেরে কবে তারে জোরে অমাননা ? 


তেজ: যে কি ধন, কাপুরুঘ জন 

গেলেও জীবন চেনে না কখন, 

হায়রে চেনে না অসতী যেমন 
সতীত্ব বতন। 


বিরূপ ব্যাভাব প্রবেশি অন্তব 
করে না তাহাবে তত জবজর, 
অনায়াসে সয়, অনায়াসে দেয় 
অন্যেরো অন্তরে খামকা বেদনা || ৪৩॥। 


রাগিণী মুলতান--তাল আড়াঠেক। 


মনে যে বিষম দুখ 
কয়ে কি জানান যায? 
কিছু কিছু পাবিলেও 
কিবা ফলোদয় তায! 


কবরী বিজন বনে 
কাদে গো কাতর মনে, 
কেব। বল তাহা শোনে, 
বাতাসে ভাসিযে যায় 111 8৪ || 


১৫৪ 


সঙ্গীত-শতক 


রাগিণী বেহাগ--তাল আড়াঠেকা। 
সঞ্জীবনী লতা মম 

দরে থাকে নিরস্তর, 
কেমনে রহিবে প্রাণ 

হয়ে দারুণ কাতর ! 


কে আছে, কারে বা কই, 

লাজে মনে মরে রই, 

পরেৰ ভাবিতে পর 
কবে পায় অবসর £ 


হা-হারে চাতক পাখি 

শুফ কে ডাকি ডাকি-_- 

ত্রিভুবন শুন্য দেখি 
ত্যেজিল জীবন ! 


এবে করি আড়ম্বর, 
নব শ্যাম জলধর 
বরধিছে নিরস্তব 
বৃথা শবের উপর ! 1) 8৪৫ || 


রি উস 


রাগিণী বেহাগ--তাল আড়াঠেকা। 
এস, এস, প্রিয়তমে 
প্রাণগ্রিয়ে পূর্ণ শশি ! 
তোমারে হেরিয়ে দূরে 

গেল মনোতমোবাশি ! 


আজি একি ভাগ্যোদয, 

সব দেখি আলোময় ; 

পূিমা-প্রকাশে, কোথা 
থাকে ঘোর। অমা নিশি! 


সঙ্গীত-শতক ১৫৫ 


দেখিব না দৃখ-মুখ, 

স্রখে ভোগ করি সুখ, 

চিরকাল ভাল বাস, 
চিরকাল ভাল বাস ! 1 ৪৬ || 


বাগিণী তৈরবী--তাল আড়াঠেকা 
প্রণয় পরম সুখ 
যদি চিবদিন রয়, 
তা হলে তাহার কাছে 
কিছুই তো কিছু নয়। 
এক ধ্যান, এক জ্ঞান, 
এক মন, এক প্রাণ, 
জীবনে জীবন রহে, 
মরণে মরণ হয়; 


কিন্তু হায় এই খেদ, 

প্রায় ঘটে ভেদাভেদ, 

খেদে মন্ধা হয় ভেদ 
ভাবিতে সে দঃসময় ! 


আগে ছিল যে নয়ন 

প্রেমাশ্ষুতে গ্রবমান, 

আহা সে নয়নে এবে 
নিরভ্তর ধারা বয় ! 


আগেতে দেখিলে যারে 
হৃদে না আনন্দ ধরে, 
এখন দেখিলে তারে---- 
খেদে বুক ফেটে যায় 11 ৪৭11 


০০০ 


১৫৬ 


সঙ্গীত-শতক 


রাগিণী পুরবী-তাল আড়াঠেক। 
মানবের মনো-আশা। 

কখন পোরে না; 
সাধের কল্পনা, 

শেঘে কেবল যন্ত্রণা ! 


কবিয়ে সুখের আশ, 

হইয়ে আশাব দাস, 

যত অনুসব, কবে 
ততই ছলনা ; 


সে স্গখখ কবে 
ততই ছলন৷ ! 
অদূবে আকাশ হেবি, 
ধরিবার আশা কবি--- 
ধাইলে কি ধরা যায়? 
সেখানে সে বয না 111 8৮ || 


বাগিণী ললিত--তাল যৎ 
দ্মেহের সমান ধন 

আর নাকি হয়! 
প্রেম বল, মৈত্রী বল, 

কিছু কিছু নয়। 
নিজ অর্থে নাহি আশা, 
কি নির্মল ভালবাসা ! 
স্বর্গেরো অমুত কিরে 

হেন আুধাময় ?11 ৪৯ || 


একি বীতকিিডি 


সঙ্গীত-শতক ১৫৭ 


বাগিণী পুরবী--তাল আড়াঠেক। 

প্রেম প্রেম কবে লোকে, 
কেজানে প্রেম কি ধন? 

সকলে রূপেব কবে 
অনায়াসে সপে মন! 


মনোহর চক্ানন, 
নীল কমল নযন, 
অমিযময় বচন, 

হয় কি প্রেম সাধন ? 


প্রতি জন ভিন্নাকাব, 

ভিন কপ ব্যবহাব, 

অন্তব বিভিনৃতিব, 
কেমনে হবে মিলন ? 


যাইব নির্জন স্বলে, 

নাইব পবিত্র জলে, 

দেখিব হৃদি-কমলে 
প্রেমময সনাতন | 


নযনে বহিবে ধাবা, 
আপনাবে হব হারা, 
আমি কে বা এবা কাবা, 

যথা হইবে জ্ঞান 111 ৫০11 


কও সত 


বাগিণী ভৈববী--তাল মধ্যষান 
জলিলে যৌবন-মনে 
প্রেমের অনল, 
দহে যেন তপোবন 
ব্যেপে ধোর দাবানল ! 


১৫৮ 


সঙ্গীত-শতক 


দরে যায় ধৈর্য, স্থৈধ্য, 

উৎসাহ, গান্তীর্ষ্য, বীর্য, 

আ্বোধ সুধীর জনেও 
নিতান্ত করে বিকল ! 


হয়তো হয়ে ব্যাকল 
ত্যজি স্ুধা-সিন্কুকল, 
দিগত্রান্ত মগেব মত 
মকস্থলে খোজে জল 111 ৫১11 


বাগিণী বেহাগ--তাল আডাঠৈকা। 


প্রেম পাব বোলে লোকে 
ব্াাভিচাবে সাধ কবে, 
পৃতপ্ত মরুব মাঝে 
পাওয়া যাষ কি সবোববে ? 


দবে থেকে বোধ হয 

যেন সব পদ্াময়, 

সংশয় হইবে প্রাণ 
নিকটে ষাইলে পরে ! 


ঢিল ঢল হাব হেলা, 
নয়নে লহকী খেলা, 
অধরে ঈঘৎ হাসি, 

গলে যায় মন ! 


অত কি গলিতে হয় ? 

যা ভেবেছ, তাতো নয় ; 

তয়াল ভূজঙ্গ ও যে 
নাচিতেছে ফণা ধোরে 111 ৫২ || 


০ 


সঙ্গীত-শতক ১৫৯ 
রাগিণী বেহাগ--তাল আডাঠেক। 


অন্তব নির্মল কব 
পাবে প্রেম-দবশন, 
পবিত্র হৃদয হয 
.প্রেমেব প্রি আসন 


থাকিতে জঞ্জাল তায 
পম নাহি দেখা দেষ, 
2958 

দেখা যায কি কখন ? 


পানাপূণ সবোবনে 
কভু কি প্রবেশ কবে, 
চাদেব কিবণ ? 
হইলে নিন্মল জল, 
আভাষ কৰি উজ্ব্বল, 
স্বতই চন্দ্রমা, স্বীয 
প্রতিমা কবে অপ ণ। 


গ্রণযেব আবির্ভাব 
পবম আনন্দ পাবে 
সহসা উদয হবে 
অপূর্ব সময,_- 


যেখানে দিতেছ দ্টি, 
হতেছে অমুত বৃষ্টি, 
হাঁসিতেছে ব্রিভুবন 
আনন্দে হযে মগন || ৫৩।। 


১৬০ 


সঙ্গীত-শতক 


রাণিণী বেহাগ--তাল আড়াঠেকা 
সরল পবিত্র মনে 

কর প্রেমের সাধনা ! 
হৃদয় সম্তোঘে পূর্ণ 

হবে, রবে না যাতনা | 


ধন, জন, লোকমান, 
রূপ, লাবণ্য, যৌবন, 
তৃপতুল্য হাবে জ্ঞান, 

তবে আর কি ভাবনা ? 


কাজ কিবা ধন-জনে ? 
পেয়েছি পরম ধনে, 
করিব যতন '--- 


দেহেতে থাকিতে প্মাণ] 
ছাড়িব না কদাচন, 
নাহি রাখি আর কোন 

অন্য স্থুখের কামনা 111 ৫৪ | 


রাগিণী ভৈরবী--তাল কাওয়ালী 
আকার্শে কেমন ওই 
নব ঘন যায়, 


যেন কত কৃবলয় 
শোতে সব গায় ! 


মধুর গম্ভীর স্বরে 

ধীরে ধীরে গান করে, 

সুধা-ধারা বরঘিয়ে 
রসায় রসায়। 
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সঙ্গীত-শতক ১৬১ 


শিরোপরে ইন্দ্রধন্‌ 

নানা রত্বময় তনু 

কত শোভা শ্যামশিরে 
শিখণ্ড চূড়ায় ! 


হৃদয়ে.তড়িতমালা, 

বিশুবিমোহিনী বালা, 

খেলিতে খেলিতে হেসে 
অমনি লুকায় ! 


চটুল চাতক যত 

আহনাদে না পায় পথ, 

কোলাহল কোরে সবে 
চারি দিকে ধায় ! 


শাদা শাদা বক' সব 

করি করি কলরব-- 

ক্রমে ক্রমে এসে ঘেরে 
মালায মালায় ! 


মযুর ময়ুবীগণ 

পৃচছ কবি প্রসারণ, 

নেচে নেচে চেয়ে চেয়ে 
জয় গান গায় ! 11 ৫৫।। 


বাগিণী ললিত--তাল আড়াঠেক। 
হায়, কি হলো, কোথায় গেল 

আমার প্রিয় দৃখিনী ! 
হৃদয় কেমন করে, 


কাঁদিয়ে উঠিছে প্রাণী ; 


১৬৭ 


সঙ্গীত-শতক 


দিশ সব বোধ হয় 
বিষাদ বিঘম বিঘ 
দহে দিবস-যামিনী ! || ৫৬ || 


বাগিণী ভৈরবী--তাল আড়াঠেকা 


ভূলি ভুলি মনে করি, 
ভুলিতে পাবিনে তারে ! 

ক্ষণে ক্গণে দেয় দেখা 

আসিয়ে হৃদি-মাঝাঁরে ! 


এত সাধের ভালবাসা, 
এত সাধের অত আশা, 
সকলি ফুরায়ে গেল-- 
হায় হায় একেবারে 111 ৫৭ 


বাগিণী ভৈরবী--তাল আড়াঠেকা। 
কেন রে হৃদয়, কেন 
হয়েছ এত কাতব ! 
সকলেতে স্প্হাশ্‌ন্য, 
কাদিতেছ নিরন্তর ! 
ক্ষুধা, ভৃঘা, নিদ্রাহীন, 
দেহ,মন, প্রাণ ক্ষীণ, 
অন্তরে অনল লীন, 
তাপে মর্ম জরজর ! | ৫৮ || 


উইশ 


সঙ্গীত-শতক ১৬৩ 
রাগিণী ঝিঁঝি ট-. তাল আড়াঠেক॥ 


বুথায় সুখ-সাধন। ! 
সকলি বিফন, 
কর যতই বল্পনা ! 


মিব্রতা--মলয়ানিল, 
প্রেম-_স্থশীতিল জল, 
অনল হইবে শেষে, 

পাইবে যন্ত্রণা || ৫৯ || 


রাগিণী বেহাগ--তাল আড়াঠেক। 


হায যে স্মখহারায় ! 
সে সুখের সম নাহি তুলনায় ! 
সাগরে ডুবিলে, পৃথিবী ধঘুঁটিলে, 
আকাশে উঠিলে, পাতালে পশিলে, 
পরাণ সঁপিলে, সহস্র করিলেও, 
তবু কি সে নিধি আর পাওয়া যায় ? 


যতই বাসনা, যতই কল্পনা, 

যতই মন্ত্রণা, যতই সাধনা, 

যত অন্বেঘণা, ততই যাতনা, 
শেঘেতে ঘটনা সদা হায় হায় ! 

এমন কপাল করেছে কে বল 
মরুভূমে পাবে সুশীতল জল, 
তাহাতে কমল করে ঢল ঢল, 

মলয় অনিল ধীরে ধীরে বায় ? 11 ৬০।। 


১৬৪ 


সঙ্জীত-শতক 
রাগিণী ললিত--তাল আঁড়াঠেক। 


কে তুমি দৃখিনি, 
কেন করিছ রোদন ? 
অধর স্ফরিছে, যেন 


জলিতৈছে মন ! 


ধুলা উড়িতেছে কেশে, 

মল উঠিতেছে বাসে, 

কোলে, কাছে, কাদিতেছে 
ক্ষুদ্র শিশগণ ! 


থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে 

চাহিতেছ শুন্য মনে, 

শূন্য পানে দুই চক্ষু 
কোরে উত্তোলন ! 


থেকে থেকে রয়ে রয়ে 

মলিন কপোল বযে 

অনর্গ ল অশ্বস্জল 
হতেছে পতন ! 


বঝি ওগো বিঘাদিনি ! 

তুমি নব কাঙালিনী, 

কষ্টের পাগরে নব 
হয়েছ মগন ? 


গিয়ে প্রতিকার-আশে-”" 
দৃর্মুখে! ধনির বাসে 
অকস্মাৎ অন্তরেতে 

পেয়েছ বেদন ?11 ৬১ ॥ 


০০০০০ 


সঙ্গীত-শতক ১৬৫ 
রাগ গৌড়মলার--তাল আড়াঠেক। 
মানুঘের মনে মুখে 
অনেক অন্তর, 
মুখে যেন মৃত্তিমান্‌ 
স্বগীয় অমর ! 


মনেতে পেরেৎ ভূত, 

সাক্ষাৎ নরকন্দূত, 

বিঘম বিকট বেশ, 
মৃস্তি ভয়ঙ্কর ! 


উপরেতে উপবন, 

ফলে ফুলে সুশোভন, 

তলে তলে একে বেঁকে 
চলে বিঘধর ! 


বালিৰ ভিতবে নদী 

বহিতেছে নিববধি, 

তরঙ্গের বঙ্গ-ভঙ্গ 
ঠাওবান দ্র ! 


কে জানে, কে ছোট বড, 
“ঠক্‌ বাচতে গা ওজড়,” 


প্রত্যেককে দিতে হয় 
ফাঁসি সাত বার ! 


ধন্য ওগো বস্গমতি ! 

কি মহাই সমুনুতি 

হয়ে উঠিতেছে তব 
ক্রমে পর পর! 


১৬৬ 


সঙ্গীত-শতক' 
ধর্মের কঞ্চুক পরি, 
মুখেতে মুখোষ ধরি, 


ছদ্মবেশে পাঘও্েরা 
ফেরে নিরন্তর ! 


ভিজে বেড়ালের মত 

জড়-সড় প্রথমতঃ, 

গোছ বুঝে নিজ-মুস্তি 
ধরে তার পর! 


এই সব দু'বাত্বারা 

ছারখার করিছে ধরা, 

সাধূদের টে কা ভাব 
ইহাব ভিতব ! 


আজো কেন ধরাতল 

যাও নাই রসাতল ? 

আজো কেন পূর্বদিকে 
ওঠ দিনকর ?11 ৬২ ।। 


রাগিণী বেহাগ--তাল তিওট 

কেন মন হইল এমন-- 
অকারণ সদ জালাতন ! 

কিছুই লাগে না তাল-_ 

প্রেম, স্নেহ, সুখ, আলো, 
প্রকৃতির শোভা বিমোহন ! 

সে সব, সে সব নয়, 

যেন সব শুনাময়। 
চারিদিক জলস্ত দহন 111 ৬৩ || 


সঙ্গীতশতক ১৬৭ 


রাগ খৌড়যলার--তাল আড়াঠেক। 
গুরুজন প্রতি যদি 

অন্তরাস্্ী যায় চোটে, 
উঃ কি দ:ঃসহ আল৷ 

মর্খ্ব ফঁডে জলে" ওঠে ! 


বিরাগ বিঘাদ তরে 
প্রাণ ছটফট করে, 
পালাই পালাই যেন, 
সদা এই ওঠে ঘোটে 111 ৬৪॥ 


বাগিণী বাগেশী--তাল আড়াঠেকা 
নিস্তব্ধ গম্ভীর ঘোর 

নিবিড় গহন, 
ঘনপত্র-ঝোপে রুদ্ধ 

রবির কিরণ : 


বাছ-শাখা প্রসারিয়ে 
পবস্পরে আলিঙ্গিয়ে 
চক্রাকাবে ঘেরে আছে 
বৃক্ষ অগণন : 
দীর্ঘ দীর্ঘ, স্বলকায়, 
বল্লরী বন্সিত তায়, 
কোটবে কোটরে কত 
কলায় শোভন, 
একা বেকা, কটা কটা, 
ভেড়া চাড়া ঠেক্নার্ক 
খু'ঁটিব মতন ; 


১৬৮ 


সঙ্গীত"-শতক 


কাহারো শিকড় দল 

উঠিয়ে ব্যপেছে তল, 

কঞ্জরের ক্কালের 
পঞ্জর যেমন ; 


গা ঘন ছায়াময়, 

জনমে বিজ্ময় ভয়, 

নিরভ্তর ঝর ঝর 
পত্রের পতন ; 


কভু মৃগ মৃগী ধায়__ 
চকিত হইয়ে চায়, 
কভু দুরে শুনা যায় 

তীঘণ গর্জন! ৬৫।। 


রাগ মালকোশ--তাল মধ্যমান 
আহা কিবা মনোহর 
নিবিড় নির্জন স্থান । 
নিশ্নল পবন বহে 
সেবনে জড়ায় প্রাণ! 
নিস্তব্ধ গম্ভীর তাবে 
পরিপূর্ণ দিশ সবে 
ঝোপেগকা জলখার৷। 
ধীরে ধীরে করে গান! 
প্রকৃতি প্রফুল্ল মুখে 
শান্তিরে সইয়ে বকে 
করেন মনের সুখে 
বীন্ঘ ভাবে অবস্থান 1 11 ৬৬ || 


০ 
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সঙ্গীত-শতক ১৬১৯ 
র"গিণী মুনতান-- তাঁল আড গ্রেকা 


বেস আমি সুখে আছি 
আসিষে নির্জনে : 

উদ্বেগ সম্তাপ আব 
নাই ভাই মনে! 


মৃগ, শিখী, অলিকল, 

তরু, লতা. গুল্ম, ফল, 

সব্বদা নিকটে খেকে 
সেবে স্যতনে | 


খাই পাদপেব ফল, 

পিই ঝবনাব কুল, 

শুই গহ্ববেব মাঝে 
অ্রিপ্ধ শিলাসনে | 


এখানেতে সুধাকব 

কি অপূর্ব মনোহব ! 

কি অপূর্ব বাষু বহে 
সুমন্দ গমনে ! 


আকাশে নক্ষত্র হ্বলে, 

ফুলকুল হাসে স্থলে, 

সুদূবে নির্ঝ ব-ধারা 
গায মৃদু স্বনে! 


যা দেখি, সে সমুদ্য 

শান্তিময, তৃপ্তিময় ; 

অপূর্ব আনন্দোদয় 
হয় প্রতিক্ষণে । 


১৭০ সঙ্গীত-শতক 


ক্ষমতার অত্যাচার, 
এশুধ্যের অহঙ্কার, 
মিত্রতার কপটতা, 
নাই এই স্থানে 111 ৬%।। 


রাগিণী বাগেশ্ী-তাল আড়াঠেকা 


কে ইনি বিজন বনে 
পৃরুঘ-রতন ? 

তেজোরাশি, যেন বসি 
ভূতলে তর্পন | 


নেত্র নিমীলিত উর্, 
নিশ্বাস পশ্বাস রুদ্ধ. 
নিস্তরূ গন্তীর স্থির 


ব্রদের মতিন! 


কন্ধর উনাততর, 

করে কর হৃদি পর 

লোহিত কমল যেন 
ফটিয়ে শোভন! 


কপোল প্রফল্প পদ্য, 
শান্তি স্ুপ্কা রস সদা, 
বয়ে বয়ে অশুত্ধার। 


পড়িছে কেমন 111 ৬৮ 1 


সঙগীত-শতক ৯ 
রাগিণী ঝিঁঝিট--ত'ল আড়াঠেক। 
কে ইনি রমণী-রতন ? 


ন্নপেব আভায় আলো। 
হয়েছে ভূবন ! 


ধীব গ্রন্ভতীবভাবে 

গতি কবেন নীববে-- 

নিজ-চবণেতে কৰি 
নয়ন অপ ণ! 


প্রগাঢ প্রসন্ন ভাব 

মখ-পদ্োে আবির্ভাব, 

উজ্জল মধুব হাসে 
অধব শোভন! 


লাবণ্য প্রভাব ছলে 

অঙ্গে যেন অগ্নি জলে, 

পাপীব ঝালুসিষে যায 
দঘিত নযন ! || ৬৯ || 


তা এ 


বাগিণী প্ববী-_তাল আড়াঠেকা 
আহা কি সবল, শুভ, 
দূটিব পতন! 


অন্তরের গৌরবের 
কিবণে শোভন ! 


গ্রফুলল কপোলোপরে 
কিবা ঢল গল কবে ! 
যেয়ে দিকে যায়, 
হয় সুধা বরিঘণ 11 ৭০11 





১৭২. 


সঙ্গীত-শতক 
রাগিণী বাগেশী- তাল আড়াঠেকা 


কে এরা যুগল রূপে 
'করেন ভ্রমণ,_-- 

নির্জনে স্বভাব-শোভা 
করিয়ে লোকন ? 


যেষন পূরুঘবর, 

রমণী তেমনিতর, 

চন্দ্র-সহ চক্তিকাঁব 
সুন্দর মিলন ! 


বৃঝি বা প্রতিভা সতী 

লয়ে জ্ঞান প্রাণপতি 

হয়েছেন মৃত্তিমতী 
দিতে দরশন ! 


চালির কি ধীর ভাব ! 

আকারে বা কি প্রভাব ! 

কেমন নক্ষত্র সম 
উদ্্্ল নয়ন ! 


স্সিগ্ধ ভাবে কলস্বরে 

কথা কন পরস্পরে, 

অমায়িক ভাবে ভাসে, 
প্রফল্ল বদন! 


হরিণ, হরিণী-সনে, 

তরু, লতা-আলিঙনে, 

আছেতো যুগল জূপে 
হেথ! অগণন ; 


সঙ্গীত-শতবক ১৭৩ 


কিন্ত ইহছাদেব সম 

অত্ুলন, অনুপম 

বপবাশি কাব আছে 
এমন শোভন ? 


মান্ঘে হইলে সত, 

তাৰ শোভা। হয যত, 

কোন পদার্থে বি আব 
হয না তেমন | 


মানুষ স্ষ্টিব সাব, 
দেবতাব অবতাব, 
বন্দাণ্ডেব শিবোমাণি 
প্রোজ্ক্দল ভূঘণ 111] ৭১ || 


বাগিণী বেহাগ-তাল আড়াঠেকা 
মানুঘ আমাব ভাই, 

বড প্রিষধন, 
মান্ঘ-মঙ্গল সদা 

কবি আকিথন ; 


জন্মেছি মানুঘ-অঙ্গে, 
বেডেছি মান্ঘ-সঙ্গে, 
মানুঘেব সমৃখেই 
হইবে মবণ ; 
মানষেবি খাই, পবি, 
মানুঘেবি করমু কবি, 


মানুঘেবি তবে ধোবে 
বযেছি জীবন ; 


১৭৪ 


অরঙ্গীত-শতক 


মানুঘের বাবহারে 

জআলায়েছে বারে বারে, 

চোটে গিয়ে নির্জনেতে 
করেছি গমন, 


সেখানে প্রকৃতি এসে 

সমুখে দাঁড়ায়ে হেসে 

প্রেষ-ভরে দিয়েছেন 
গাঢ় আলিজন,-_ 


তার প্রেমে মগ হয়ে, 

দ্রবীভূত প্রায় রয়ে, 

করি বটে কিছুদিন 
আনন্দে যাপন, 


পরে ভাল নাহি লাগে, 
কেবলই মনে জাগে 
প্রিয়তম মানঘের 

মোহন আনন | 11৭২ | 


রাগিণী বাগেশী-তাল আড়াঠেকা 


সুপথে সুদুঢ থাকা, 
আহা কি সুখের বিঘয় ! 
মানস সংশয়শূন্য, 
সব্বদা নিয়, 
যদিও প্রচণ্ড ঝড়ে 
পক্বত পধ্যস্ত পড়ে, 
তবু কভু নাহি নড়ে, 
অটল হৃদয়! 


সঙগীত-শতক ১৭৫ 


আপনি বহে সম্তোঘে, 

দশ জনে বশ যোষে, 

সব্বত্রে সকলে তোঘে, 
সদা জয় জয ! 


না ভাবে কিছুতে দখ, 
অন্তবে অক্ষয় সুখ, 
পথেব কাঙাল হলেও 

হস্তে সম্দয 111 ৭৩।| 


০ 


বাগ গৌডমলুাব--তাল আড়াঠেকা 


মন কেন বশীভূত 

হবে না আমাৰ ? 

এই মন 'আমাবিতো, 
না অন্য কাহাব ? 


যতই উঠিবে চেডে, 

তত আছাডিব পেডে, 

সাধ্য কি লজ্ঘন কবে 
সীমা আপনাব ? 


যাইতে মজাব পথে 
প্রলোভন বিধিমতে 
দেখাইবে, দেখিব না 

চেয়ে একবাব ! 11 ৭৪ || 


১৭৬ সঙ্গীত-শতক 
রাগ গৌড়মল্ার--তাল আড়াঠেকা 


ইন্ড্রিয়ে প্রয়োগ কর 
যত বল আছে মনে! 
হেন অবমানকারী 
নাহি আর ত্রিভূবনে । 


যোঝ তাহাদের সঙ্গে, 
রণ-ভঙ্গ, প্রাণ-ভঙ্গে। 
বীর্যের যথাথ মান 
রক্ষা! কর প্রাণপণে ! 1 ৭৫ 1| 


ধাগিণী ভৈরবী--তাল কাওয়ালি 


এস, বসপ্রিয়ে! এখানে আপিয়ে, 
দেখ স্তব্ধকিবা, এ অমা রজনী ! 
তিমির-বসনা তারকা-ভূঘণা, 
ধীর-দরশনা, গন্ভীরা রমণী ! 


দিশ ভৌ ভে করে, সমীরণ সবে, 
যেন যোগে মগ্রা শ্মশানে যোগিনী ; 
পূণিমার সনে প্রফিত মনে 

ভাল বাস বটে কাটাতে যামিনী ! 


তব রূপ-ঘটা!, তারো। জ্যোত্ন্বা-ছটা, 
বড় সাজে বটে দুটি দীপ্ত মণি; 

আজি এর সনে থাকিয়ে দ.-জনে 
লভিব প্রগাঢ় চিস্তা-মণি-খনি 111 ৭৬ || 


হকি 


সঙ্গীত-শতক ১%৭ 


রাগ গৌড়মলার--তাল আড়াঠেকা। 
হায় আমি কি করিন, 
বৃথা এত দিন! 
যে দিন চলিয়ে গেছে, 
পাব না সে দিন ! 


থাকা যে জীবন ধোবে, 

সুধ জগতেব তবে, 

জগতেব উপকাবে 
এসেছি কদিন? 


বাশি বাশি দ্রবা কত 

নাশিলাম ক্রমাগত, 

কত লোক-পবিশ্বম 
কবিলাম ক্ষয় ১ 


দিতে সেই ক্ষতি পূবে 
চেট্া। কবা থাক্‌ দৃবে, 
সে সকলে একেবাবে 
যেন দষ্টিহীন 111 ৭% || 


রাগ গৌড়মন্লাব--তাল আড়াঠেক! 

ভাবী ভেবে ভেবে কেন 
হও হতজ্ঞান ? 

ভাল যাহা বোঝ, কর, 
আছে বর্তমান ! 

দেখিছ রয়েছে এই, 

এই কই ? এই নেই, 

বাযুবৎ বেগে কাল 


হয় ধাবমান । 
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১৭৮ সঙ্গীত-শতক 
সূর্যাদেব অবিবত 
অসাড দর্শক কই 
দেখিতে তা পান ?গ1| ৭৮ || 


১ ৩ পপ জা 


বাগ গৌডমলাব--তাল আডাঠেকা। 


সলিন শয্যায শুষে 
মুদিযে নষন, 

হাঁচিতে কাশিতে কাল 
কবিল গমন ; 


মাত।, পিতা, বন্ধু, ভাই, 
সবে কবে দব ছাই, 
ধন্য তব ধোবে আছ 
ধিকৃত জীবন ! 11 ৭৯।। 


দিন নিস পিস ইজ 


বাগিণী বাগেশী--তাল আডাঠেকা। 


সহসা প্রগাঢ় মেঘ 

ব্যাপিল অস্ববতলে ! 

প্রসব প্রাস্তবে যেন 
গজরাজী দলে দলে! 


না পৃবিতে অবসন 

অস্তমিত দিনকব, 

হযে এল অন্ধকার 
আকালিক পঞ্জ্যাকালে ! 


সঙ্গীত-শতক ১৭৯ 


চকিত-স্থগিত হয়ে 

একদষ্টে দেখি চেয়ে, 
বিহ্বলের মত 

বসে আছি ম্তন্ধ-প্বায় :-- 


বিস্ময়নব্যাকল মন 
হইতেছে নিষগন 
পরত্রের তমোময় 
গভীর গহ্বর-তলে 111 ৮০ || 


বাগিণী বাগেশী--তাল আডাঠেকা 


কি ঘোব রজনী ! 
এমন আমি 
দেখিনি কখন, - 


নাহি শুনি কোন রব, 

পৃশ্ড পক্ষী আদি সব 
একেবারেতে নীরব, 
নিস্তব্ধ ভূবন ! 


ঘোরতব অন্ধকার 

ঘেরে আছে চারিধার, 

না হয় গোচর কিছু, 
অন্ধের মতন ! 


চন্দ্র, স্ধ্য, গ্রহ, তারা, 

বৃঝি আর নাই তারা, 

মহা প্রলয়েতে বিশ্ব 
হয়েছে মগন ! 11৮১ || 


১৮০ 


সঙ্গীত-শতক 


রাণিণী রামকেলী--তাল আড়াঠেক। 
ওহে শব এ কি দশ! 
হয়েছে তোমার ? 


এক মাঠে পড়ে আছ, 
বিকৃত আকার ! 


কোথা প্রিয় পরিজন ? 
কোথা প্রিয়া, প্রিয়গণ ?, 
কাছে নাই আর! 


পবন তোমাব তরে 
শোকময় গান করে, 
জননী ধরণী কোল 

করেন বিস্তার ! 


ঝঞ্ধাবাত, বজ্রপাত 
কনে না কোন আঘাত ; 
ভয়ানক স্তব্-প্রার 

সমস্ত সংসাব ! 11 ৮২ || 


কাস কর ক 


রাগিণী বাগেশী--তাল আড়াঠেকা 

এসেছি বা কোথা হতে 
এখানে আমি, 

কোথা করিব গমন ? 


হাসে খেলে বন্ধু, ভাই, 

এই দেখি, এই নাই, 

কোথায় অদৃশ) হস্ত 
করে আকর্ষণ ? 


সঙ্গীত-শতক ১৮১ 


তিমির সংঘাত ছয় 
কোন মতে নাহি হয় 
দৃষ্টি প্রসারণ ! 


লহি জানি আদি আন্ত, 
মৃঘা ভ্রমে হয়ে ভ্রান্ত, 
কল্পনা-সাগরে পণ্ডে 

দিই সম্ভরণ ! || ৮৩ || 


(সি জরা 


রাগিণী বাগেশী---তাল আড়াগঠ্েকা 


ক্রমে ক্রমে হইতেছে 
নিদ্রা-আকর্ষণ, 
আসিছে নয়ন ; 


এখনি পড়িব ঢুলে, 

সকলি যাইব ভুলে, 

চকিতেব প্রায় হবে 
যামিনী যাপন ! 


সুৃপ্তিব ক্রোড়ে ভাই, 

নাহি কিছু টের পাই, 

মহানিদ্রা প্রাপ্ত হলেও 
হব কি এমন ? 


কিম্বা জড় যাবে পুড়ি, 

আমি শুন্যে শূন্যে উডি 

আনন্দধামের দিকে 
করিব গমন ? 


১৮৯ 


সঙ্গীত-শতক 


পদ নাই, যাই ধেয়ে, 

চক্ষ, নাই, দেখি চেয়ে, 

এব চেয়ে চমতকার 
শুনিনি কখন! 


ভেঙ্গে সে নিদ্রার ঘোর 

হবে না, হবে না ভোব, 

নিদ্রা, মহানিদ্রা-ছবি 
করে গ্রদর্শ ন :-- 


ফল্পনা-ক্হকে ভূলে 

না দেখ নয়ন তুলে, 

সেযা বলে, তা শুনেই 
আহলাদে মগন ! || ৮৪ || 


বাগিণী বাগেশ্ী--তাল আড়াঠেকা। 


অহো কি প্রকাণ্ড কাণ্ড 
বন্ধাণ্ড ব্যাপাব ! 

অমেয় অনভ্ত ব্যোম 
অসীম বিস্তার ! 


সিন্ধু যার কাছে বিদ্দ,, 

হেন কত বায়ু-সিন্ক 

বহিতেছে কত স্থান 
কোরে অধিকার ! 


চি 


মহাবেগে ভৌ ভোৌ কোরে 
কত কত গ্রহ ঘোরে, 
সঙ্গে সঙ্গে চন্্রপক্য 

ঘোরে অনিবার । 


সঙ্গীত-শতিক ১৮৩ 


প্রকাণ্ড অনলরাশি 

গ্রভাজালে পরকাশি 

জ্বলিতেছে দূবে দবে 
মধ্যে গে সবাব । 


এফন কি মনে হয 

এক দিন সমদয 

এত বড ব্যাপাবাটা, 
কিছুই ছিল না ? 


ছিলনাক খ. ভূতল, 
অনিল, অনল, জল গ 
কেবল ব্যাপিষে ছিল 
ঘোব অন্ধকাব ? 1 ৮৫ || 


গযব জা 


বাগিণী বাগেশী--তাল আডাঠেকা। 
বুঝাতে সকলে আসে-- 
বুঝেছে ক জন? 
অকাও বন্ধাও-কাও্ 

হবাব কি নিবপণ ? 


আচে কি উৎপত্তি লয? 

আছে কি কেহ আশ্বষ ? 

কাঁবো কি শাসনে হব 
জগং-চালন ? 


আমি কে? জ্ঞান, না জড়? 
কিখা৷ জড় হয়ে যড 
অবস্থান্তরিত হয়ে 

জন্মায় চেতন ? 


১৮৪ 


সঙ্গীত-শতক 


আত্বা কি দেহের সঙ্গে 
জন্মেছে? ভাঙ্গিবে ভঙ্গে ? 
অথবা এ ছিল পূর্বে ? 

হবে চিরন্তন ? 


পশুতে মানুঘে হয় 

ভেদ দেখি অতিশয, 

ভাবিষে কি জান যায 
কেনই এমন ?-- 


যদাপি সন্তান সলে 

কেহ যাবে, কেহ ববে. 

কই আর বয তবে 
সকলে সমান ? 


জনিময়ে,.যে শিশুচষ 

অঙ্করে নিধন হয়, 

পাপপ ণ্য-শন্য তাবা, 
কি হবে বিধান ? 


যদি এ জগতীতল 

শিক্ষা-পরীক্ষার স্থল, 

তা ভিনন কিবপে শী 
পাবে পরিত্রাণ ? 


কেন তারা পড়ে ফেরে ? 
এ ভাবিতে নিজে জ্ঞান 
হয় না অজ্ঞান ? 
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সঙ্গীত-শতক ১৮৫ 


পাপ তাপ, সবে বলে, 

নহিলেও নাহি চলে, 

চালক কি কবেন না 
পাপের চালন ? 


যদি তাঁব ইচগ্া। নয, 

কেন তবে পাপ বঘ? 

তাব ইচছা ভিন হষ, 
আছেও এমন ? 


তবে কি' বাপনা কোবে 

আগুনে পূতিযে নবে 

কবেন তামাসা গা 
তিনি দবশন ? 


যদি সংসাবেব তবে 
পাপ প্রযোজন কবে, 
সন্দেহ কি তা! 


তাঁব ইচ্ছা অনুসবি 

যদি পাপ ভোগ কবি, 

নিশ্চয কি হেন ইচচছা 
নহেক ভীঘণ ? 


কল্পনা কর্ণে তে কয-_ 

“ তাঁব ইচছ! শুভময,”+ 

তা বোলে কি ভোলা যায় 
সাক্ষাৎ দংশন ? 


১৮৬ সঙ্গীত-শতক' 


কভূ হাসি মহা সুখে, 
কভু কাদি ঘোর দখে, 
লীলা খেলা বল মুখে, 

মনে কিছু জান £ 


কিছু এব নাহি খাই, 

বৃখায জানিতে চাই, 

মানঘেব শক্তি নাই 
বুঝিতে কাবণ ! 


যে জানে বুঝিতে পাবে-_- " 
মেতেছে সে অহঙ্কাবে, 
না বুঝে গ্রত্যব কবে, 

পশুব মতন ! 


পাগল মনেতে বেসে 

গলিষে পড় না হেসে, 

কবহ সাভিনিবেশে 
ধীন আলোচন ! 


তুমিও হবে পাগল, 
লেগে যাবে গওহগাল, 
কেবল বিশ্বাসে শ্রদ্ধা 
ববে না কখন! 11৮৬ || 


বাগ গৌডমলুাব-তাল আডাঠেকা 
কে বে এ পাঘও তাবে 
বুঝিবাবে চায়? 
পেষেছে আন্মাতে বোধ 
বাহার কৃপায় ! 


সঙগীত-শতক ১৮৭ 


কীহাব মহিমা ঘোঘে ? 
কাব প্রভা চমকিছে 
বিদ্যং-ছটাষ ? 


স্রধাকিব স্বচচ্চ কবে 

চকোবেব নেত্রোপবে 

কাব গবীষান নাম 
»৮% লিখে দেব * 


যে সমযে এ সংসার 
ধবে ঘোব কদাকাব, 
বিবট জন্কব ন্যাষ 
"াসিবাবে ধায ১, 
দশদিক ভাব্খাব্‌, 
পগ্াাণ ধবা হয ভাব : 
সে সমবে কাব শান্তি 
সান্ত্বষে আগাষ ? 111৮৭ || 


সস পপি পপি পপি 


বাশিণী জংলা সি্কু---ভাল কা ওযালি 
এ জগতে চেষে দেখি 
কেছ নাই আমার ! 
বন্কতা, মিত্রতা, পম, 
সকলি যে ফক্কিবাঁব ! 


কোখায দাড়াই বল, 
চারদিকে জলে অনল, 
কি কবিব, কোথা যাব, 
খেদে কবি হাহাকাৰ 111 ৮৮ || 


নত আনা হরে 


১৮৮ সঙ্গীত-শতক 
রাগিণী জংলা সিন্কু--তাল কাওয়ালি 


ও কাতবৰ মন ! 
কিছু নাই ভাবনা তোমাব, 
নিত্য কল্পতক-চাযা 

সমুখে আছে বিস্তাবি ; 


আসিষে ইহাব তলে 
দেখ হে নষন মেলে, 
সকল দিকেতে বহে 
হ্বগেঁব জুধাব ধাব 111 ৮১৯ || 


সপ পপ নিত নত 


রাগিণী জংলা সিঞ্ব---তাল কাওযালি 
ওহে দযাময, 
দযা কোবে দাও পদাশ্বয । 
কাতিব অন্তবে আব 
য+তনা নাহিক সয। 


ভীষণ পবন বেগে 
তবঙ্গ ধাইছে বেগে, 
আকূল সাগব-মাঝে 
ভবে চমকে হৃদয ||| ৯০ || 


(সিসি 


রাগিণী জংলা সিদ্ধু--তাল কাওয়ালি 


অহহ আজ আমাব 
একি ভাগ্যোদয় ! 
অপূর্ব আলোকে বিশ্ব 
হযে আছে আলোময় | 


সঙ্গীতশতক ১৮৯ 


ঘোব তমঃ বি”্বংসন, 
প্রভাষ প্রোজ্জ্বল মন, 
জ্গতেব সুখ দুখ 
ত্ণেৰ ভল্যও নয ! || ৯১ || 


সত এলি 


রাগ মালকোশ--তাল মধ্যমান 
আহা পবিবেশ-মাঝে 

কিবা শোভা জুধাকবে 
ঠিক্‌ যেন ইন্দ্রধন 

ঘেবে আছে চক্তাকাবে ! 


বজত কাঞ্চন ছটা, 

খেলিছে বিবিধ ঘটা, 

তাবা হীবা মতিময 
উজ্জ্বল নীল অন্থবে ! 


মবি কিবা ছবি হেবি ! 

যেন যামিনী সুন্দরী 

ব্রিভুবন আলো কবি 
শুন্যোপবি নৃত্য কবে! 


দিগঙ্গনা সখীগণ 
পবি দিব্য আভবণ-_- 
হাত ধবাখবি কবি, 
ঘেবে আছে চাবি ধাবে ! 


সকলে আমোদে ভোব, 

আনন্দেব নাহি ওব, 

প্রাবিত প্রেমে ধাবা 
আজি সব্ব চবাচবে 1 || ৯২ || 


১৯০ সঙ্গীতশতক 
রাগ মালকোশ--তাল মধ্যমান 
আহা সব বেলফল 
ফুটে আছে কি সুন্দর ! 
রাভিছে বজত-ছটা 
শ্যামল পরে র পব ! 


আকাশের প্রতি হখ 

তলে, খুলে আছে বুক, 

বা বছে ঝাব ধাব-- 
গাঙ্গে দিক্‌ ভব ভব : 


পূণিমাব নিপ্ধ কোলে 

হাশে, গেলে, হেলে দোলে, 

জগতের কোন ক্বালা 
কবেনাক জব ভর | || ১৯৩ ।। 


বাগিণী লল্মিত--তাল আড়াঠেকা 
ওই বেপ্রাচীতে হয় 
অক্ণ উদয ! 
নব অনুবাগ-ঘটা, 
ছটা রক্তমঘ : 


উজ্জ্ল প্রশান্ত কান্তি 

প্রকাশে প্রগাঢ শাস্তি, 

সকলের প্রতি ইনি 
সমান সদয় । 


বটে প্রাসাদের মুখ 

করে করে টুক্‌ টুক্‌, 

প্রান্তরের কুটারেরে' 
অল্প শোভা নয় : 


গঙ্গীত-শতক ১৯১ 


বাবুবা ঘুমেব ঘোবে 

অচেতন শয্যা-পবে, 

চাষীবা নূতন মনে 
চাঘে বত হয়। 


নাগবু নাগবী যত 

নিষে বন্গ মনোমত 

নিজ নিজ সোহাগের 
নিশা কখা কষ । 


বিদ্বান আসল ভুলে 

বসেছেন পু খি খলে, 

শিশ বলে বাহ তুলে-- 
জগদীশ জব 1? 


নেন জল কলকল 

্নতাব কোলাহল 

কমে ক্রমে পৃসাবিষে 
চাবিদিকে বঘ। 


পুকৃতিব হাসি মুখ, 
সকলের মনে স্মখ, 
কি উদাভ বমশীয 
পভাত সময 111১8 1 


৯ সপ সস 


বাগিশী ললিত--তাল কাওযালি 


মবি কি মলমাশিল 
খীবে বীবে বাষ ! 

শীতল সুখার ধাবা 
এসে লাগে গা ; 


১৯২ 


পদ্ম ঢল ঢল করে, 
হাসি হাসি মুখে তার 
হেসে চুমো খায়; 


মধ্কণা হরে লয়ে, 

জলের শীকর বয়ে, 

কাপাইয়ে তীর-তকরু 
নেচে নেচে যায় ; 


এসে আমোদের বাসে 

আমোদে মাতিয়ে হাসে, 

ঘাইয়ে শোকের পাশে 
শোক-গান গায় 111 ৯৫ || 


রাগিণী ললিত--তাল কাওয়ালি 
আহা কি মধুরতর 

সরল হৃদয়! 
অকপট আনন্দের 

নির্শল আলয় ; 


চরাচর ব্রিসংসার 

সকলেই আপনার, 

স্বপনে জানে না কারে 
অবিশ্বাস কয় ; 


জগতের কোন জ্বালা 

করেনাক ঝালাপালা, 

সম্তোষের সুধাকর 
অন্তরে উদয় 111 ৯৬।। 


(সিজন 
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সঙ্ঈীত-শতক ১৯৩ 
রাগিণী ললিত--তাল আড়াঠেকা 


বৃথায় ভ্রমিনে আর 
অসার গেমের আশে, 
হৃদয়-প্রফুল-পদা 
শ্যান্তি-স্ুধা-রসে ভাসে! 


কিছুই যাতনা নাই, 
সদাই আনন্দ পাই, 
আমি যারে ভালবাসি, 
সবে তাবে ভালবাসে ! 1 ৯৭ || 


বাগ ভৈবব--তাল কার্ফা 


যে ক-দিন, হেসে খেলে 
কেটে গেলে বেঁচে যাই! 
ওহে দয়াময়, 
আল বেশী নাহি চাই ! 


ক-দিন কে আছে বল, 
মিছে কেন বলাবল, 
এই হয়, এই যায়, 

এই আছি, এই নাই ; 


যখন এন ভূতলে, 
দেখে হাসিল সকলে, 
তেমনি যাবার কালে 
যেন সবারে কাঁদাই 111 ৯৮ ।। 


০০ 


১৯৪ 


সঙ্গিত-শতক 
রাগিণী ললিত---তাল আড়াঠেকা। 


প্রণয় করেছি আমি 

প্রকৃতি রমণী সনে, 
যাহাব লাবণ্য-ছটা 

মোহিত করেছে মনে ! 


মখ--পূর্ণ সুধাকর, 
কেশজাল---জলধর, 
অধর---পল্লব নব 

রঞ্তিত যেন রঞ্জনে ! 


সমৃজ্জ্বল তারাগণ, 
শোভে হীরক ভূঘণ, 
শ্বেত ঘন সুবসন 

উড়ে পড়ে সমীরণে ! 


বায়ুর প্রতি হিল্লোলে 

লতাগুলি হেলে দোলে,. 

কৌতুকিনী কৃতৃহলে 
নাচে চঞ্চল চরণে ! 


হেলিয়ে স্তবক-ভরে 
মরি কত লীলা করে, 
পয়োধর ভার-ভরে 

গলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে! 


প্রফুল্ল কুজ্মরাশি, 
অধরে উজ্জ্বল হাসি, 
বাজায় মধুর বাঁশি 

অলির সুধা গুপঞ্জনে! 


সঙ্গীত-শতক 


কমল নযনে চায়, 

আহা কি মাধুবী তায় ! 

মনি-মন মোহ যায় 
হেবিলে স্থবিব নযনে ! 


পাখীৰ ললিত তান, 
প্রাণপ্রিষা গাষ গান, 
উদাস কবযে প্রাণ, 

সুধা ববঘে শুবণে ! 


যখন যথায যাই, 
প্রকৃতিতো ছাডা নাই, 
ছায়া-সমা প্রিষতমা 

সদা আছে সনে সনে! 


তেমন সবল প্রাণ 
দেখিনি কাবো কখন, 
মৃদু মধু হাসি, যেন 

লেগে বযেছে আননে ! 


হেবিযে তাহাব মুখ 

অন্তবে পবম জুখ, 

নাহি জানি কোন দৃখ--- 
সদ তাব স্ুসেবনে ! 


ক্ষুধায সুস্বাদু ফল, 

তুষ্ঞায শীতল জল, 

যখন যা প্রয়োজন, 
যোগাষ অতি যতনে । 


১৯৫ 


১৯৬ 


সঙ্গীত-শতক 


সাধের বসম্ভকালে, 

চাদের হাসির তলে, 

নিদ্রা আকর্ধণ হলে-_ 
ঢুলায় ধীরে ব্যজনে ! 


যাহাতে না হই দখা, 
যাহাতে হইব সুখী, 
সর্বদাই বিধুমুখী 

আছে তার অনেঘণে ! 


যথা যায় ভালবাসা, 

পাছু পাছু ধায় আশা ; 

ইহার কামনা নাই, 
ভালবাসে অকারণে ! 


একান্ত সঁপেছে মন, 
সমভাৰ অনুক্ষণ, 
এত করিয়ে যতন 
করিবে কি অন্য জনে? 


যেষন প্ধূপ লোভন, 
তেমনি গুণ শোভন, 
এমন অমুল্য ধন 
কি আছে আর ব্রিভুবনে? 1 ৯৯ ॥ 


(জাতী টিতে 


রাগিণী ললিত--তাল আড়াঠেকা। 


এই কি রে সেই মোর 
অরুণ উদয়, 

যে উদয় চিরদিন 
সুখ-শাস্তিময় £ 


সঙ্গীত-শতক 


যদি এই, তাই হবে, 

বল ভাই, কেন তবে 

বিঘাদে বিঘণ বেন 
বিশ্ব সমদয়? 


পবিজন স্তন্ধ-প্রায, 
অশ্জলে ভেসে যাষ, 
তাকাইযে বয ? 


নিশাব সহিতে প্রাণ 
হযে গেছে অবসান, 
ক্ষণ পবে আমি আব 

বব না শিশ্চয । 


ওগো মা জননি খবা 

খব, ধব, কব ত্ববা ! 

এই আমি তব কোলে 
হই শো বিলষ । 


অধি হা প্রকৃতি দেবি ! 
তোমাবে নির্জনে সেবি, 


বড সখী হইযাছে 


আশাব হ্দয,--- 


আমাব মতশ লোকে 


পর্ণ কোবে সে আলোকে, 


সেই কপে দেখা দিও 


হইযা সদষ ! || ১০০।। 


শরহে তি 


১৯৭ 


১৯৮ 


সঙ্গীত-শতক 
বাগিণী ললিত--তাল আড়াঠেকা 


“ সঙ্গীত-শতিক "---পিয়ে, 
হলো সমাপন ! 

তব বিনোদন তরে 
ইহাব রচন। 


বৃঝিলে ইহার ভাব, 
পাইবে আমার ভাব, 
প্রেম, ধর্ম, প্রকৃতির 

হবে উদ্দীপন । 


যতই ডুবিয়ে যাবে, 
ততই আস্বাদ পাবে, 
নব নব ভাব রসে 

তৃপ্ত হবে মন। 


সুখ সুখ লোকে কষ, 

সুখ সুধু কথা নয, 

পবিত্র প্রণয় জেনো 
তাহার কারণ । 


ভাল কোরে দ্যাখ দ্যাখ, 
অস্তরেতে দৃষ্টি রাখ, 
সদয় সরল মনে 

কর অন্বেষণ! 


যেখানে দেখিলে ছাই, 

উড়াইয়ে দেখ তাই, 

পেলেও পেতেও পার 
লুকান রতন । 


সঙ্গীত-শতক ১৯৯ 


অয়ি সহৃদয়া বাল৷ 

কিনুর-মধুব-গলা ! 

হাসি মুখে গাও ভাই, 
জুড়াই শ্ববণ-_ 
শুনে জডাই শুবণ। 


“ সঙ্গীত-শতক +'--গ্রিষে. 
হলো সমাপন ! 


তলাম্র প্াস্বতঙ্গভেল 


সঙ্গমবিবহবিকলে বরমিহ বিবহো। ন সঙ্গমস্তস্যাঃ | 
সঙ্গে সৈৰব তথৈকা ব্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে 11” 


26-৮5627 


কবির একখানি পত্র 


€নং অক্ষম দত্তেন্ন লেন, 
নীমতলা খাট স্রাট, 
কলিকাতা, ৪5 কান্তিক, ১২৮৮ 


সুহহব 
শ্রীযুক্ত বাবু অনাথবন্ধু রায় 

ভ্রাতিঃ ! 

মৈত্রীবিবহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতীবিরহ যুগপঙ ত্রিবিব বিবহে উন্মভ্তবহ হইয়া আমি 
সারদামঙ্গল রচনা করি । 

সব্বাদৌ প্রথম সর্গের প্রথম কবিতা হইতে চতুর কবিত। পধ্যন্ত বচনা কবিয়া বাগেশী 
রাগিণীতে পুনঃপুনঃ গান করিতে লাগিলাম ; সময় শুক্ুপক্ষের দ্বিপ্রহর রজনী, স্থান ছাদের 
উপর । গাহিতে গাহিতে সহস৷ বাল্ীকি মুনির পৃব্ববত্তী কাল মনে উদয় হইল, তৎপরে 
বালুশিকির কাল, তত্পরে কালিদাসের । এই ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতী-মুত্তি রচনানন্তর আমার 
চির-আনন্দমরী বিঘাদিনী সারদা কখন স্পষ্ট, কখন অস্পষ্ট, কখন বা তিরোহিত ভাবে বিরাজ 
করিতে লাগিলেন । বলা বাহুল্য যে, এই বিষাদময়ী মুক্তি সহিত বিরহিতমৈত্রীপ্রীতির মান 
করুণামূত্তি মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে । 

এখন বোধ করি বুঝিতে পারিলেন যে, আমি কোন উদ্দেশ্যেই সারদামঙ্গল লিখি নাই । 

মৈত্রী ও প্রীতিবিরহ যথার্থ সরল সহজভাবে বুঝাইতে হইলে আমার সমস্ত জীবন-বৃত্তাস্ত 
লেখা আবশ্যক করে এবং সরস্বতীর সহিত প্রেম, বিরহ ও মিলন বুঝাইতে হইলে অনেকগুলি 
অসব্ববাদিসম্মত কথা কহিতে হয়, কি করি বলুন, আমাকে কৃরুটে তাবিবেন না। একান্ত 
শুশ্মুঘা বুঝিলে সারদাপ্রেমের অসব্্ববাদিসন্মত কখা পত্রান্তরে লিখিব, কেবল জীবনবৃত্তান্ত এখন 
লিখিতে পারিব না । 


অনুরত্ত 
শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্তী 


শুগ্পজ্ছান্ক্র 
গীত 


 তৈববী--আড়াতেকা 


নয়ন-অমুতরাশি প্রেষমী আমার ! 

গুীবন-জুড়ান বন, হৃদি-ক্লহাপ ! 
মধুর মুক্তি তব 
ভন্িখে রম্বেছে ভব, 

সমূখে পে মুখ-শশী জাগে অনিবাপ 
কি জানি কি ঘুমঘোরে, 
কি চোখে দেখেছি তোবে, 

এ জনমে ভুলিতে বে পারিব না আব ! 
তবুও ভুলিতে হবে, 
কি লয়ে পরাণ রবে, 

কাদিয়ে চাদেব পানে চাই বান্রেবার ! 
কম্ম-কানন-মন 
কেন রে বিজন বন, 

এমন পুশিমা নিশি যেন অন্ধকার ! 
হে চন্দ্রমা, কার দূখে 
কাদিছ বিষখু মখে ? 

অয়ি দিগল্গনে, কেন কর হাহাকার ? 
হয় তো হ'ল না দেখ, 
এ লেখাই শেষ লেখ।, 

আন্তিম কৃন্ুমাঞ্তালি ন্লেহ-উপহাক্,-- 
ধর, ধর, মেহ-উপহার ! 





ভ্লাম্লল্কা স্ব জেল 


৩ 


প্রথম সর্গ 


ললিত---আডাঠেকা। 


ওই কে অমরবালা দাড়ায়ে উদয়াচলে 

ধমন্ত প্রকৃতি-পানে চেয়ে আছে কৃতৃহলে ! 
চরণ-কমলে লেখা 
আব আব ববি-রেখা, 

সব্বাঙ্গে গোলাপ-আভা, সীমন্তে শুকৃতারা জলে! 
যোগে যেন পায় স্ফৃন্তি, 
সদয় করুণামুন্তি, 

বিতরেন ভাসি হাসি শান্তি-সুথা ভুমগ্ডলে। 
হর হয় প্রায় ভোর, 
ভাডো ভাঙ্ো ধম-ঘোর 

সুস্বপ্ররূপিণী উনি, উারাণী সবে বলে। 

(বিরল তিমিরজাল, 

শুভ্র অভ্র লালে-লাল 

মগন তারকারাজি গগনের নীল জলে 1) 
তরুণ-কিরণাননা 
জাগে সব দিগঙ্গনা, 

জাগেন পৃথিবী দেবী সুমঙ্গল কোলাহলে। 
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২০0৮ 


সারদামঙ্গল 


এস মা উদ্ধার সনে 
বীণাপাণি চন্দ্রাননে, 
বাঙা চবণ দৃ-খানি বাখ হৃদয-কমলে ! 


্‌ 


কে তুমি ব্রিদিবদেবী বিবাজ হৃদি-কমলে। 
নধন নগনা লতা মগনা কমলদলে । 
যখখানি ঢল ঢল, 
আলুথাল্‌ কম্তল, 


সনাল কমল দুটি হাসে বাম কবতলে । 


২৩ 


কপোলে স্রধাণঙ-ভাস, 
অধবে অকণ হাস, 
নযন কক্ণাশিন্ক প্রভাতেব তাবা ব্বলে ! 
মাথা থুষে পয়োধবে 
কোলে বীণ। খেলা কবে- 
স্বগীঁষ অমিষ স্ববে জানিনে কি কথা বলে! 


৪ 


ভাব-ভবে মাঁতোযাব!, 
যেন পাগলিনীপাবা, 
আহলাদে আপনা-হাবা মুগ্ডতধা মোহিনী, 
নিশান্থেব শুকতাবা, 
চাদে স্ুখাব ধাবা, 
সানস-মবালী মম আনন্দ-কপিণী ! 
তুমি সাধনেব ধন, 
জান সাধকের মন, 
এখন আমাব আব কোন খেদ নাই ম'লে। 


সারদামঙ্গল ২০৯ 
৫ 


নাহি চন্দ্র সূর্যা তারা 
অনল হিলোল-ধারা , 
বিচিত্র-বিদ্যৎ্দাম-্যতি ঝলমল ; 
তিমিবে নিমগ ভব, 
নীবব নিস্তদ্ধ সব, 
কেবল মকতবাশি কবে কোলাহল ! 


৬ 


হিমাদ্রি-শিখব-পবে 
আচন্বিতে আলা কবে 
অপবপ জ্বোতিঃ ওই পণ্য তপোবন ! 
বিকচ নমনে চেযে 
হাসিচে দবেব মেয়ে, 
তামসী-তকণ-উঘা কমাবীবতন | 
কিবণে ভূবন ভবা, 
হাপিবে জাগিল ধবা, 
হাসিষে জাগিল শুন্যে দিগঙ্গনাগণ | 
হাঁসিল অদ্ববতলে 
পাবিজাত দলে দলে, 
হাসিল মানস-সবে কমল-কানন | 


৭ 


হরিণী মেলিল আঁখি, 
নিকৃপ্জে কৃজিল পাখী, 
বহিল সৌবভ মাখা শীতল সসীব | 
ভাঙজিল মোহেব ভুল, 
জাগিল মানবকূল, 
হেরিয়ে তরুণ উদ্া আনন্দে অধীর ! 
27--1821 ও 


২১০ 


সারদামজল 


৮ 
অন্বরে অরুণোদয়, 
তলে দূলে দলে বয় 

তমসা তটিনী রাণী কুলু কুলু স্বনে ; 
নিরখি লোচনলোভ। 
পুলিন বিপিন-শোভা 

ভ্রমেণ বাল্শিকি মুনি ভাব-ভোলা মনে | 


৪) 
শাখি-শাখে রস-স্গুখে 
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে 

কতই সোহাগ করে বসি দু-জনায়, 
হানিল শবরে বাণ, 
নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ, 

রুধিরে আগ্লুত পাখা ধরণী লুটায় ! 


১০ 
ক্রৌঞ্চী প্রিয় সহচরে 
অরণ্য পৃরিল তার কাতর ক্রন্দনে ! 
চক্ষে করি দরশন 
জড়িমা-জড়িত মন, 
করুণ-হৃদয় মুনি বিহবলের প্রায় ; 
সহসা ললাটভাগে 
জ্যোতির্দয়ী কন্যা জাগে, 
জাগিল বিজলী যেন নীল নব ধনে ! 


১১ 
কিরণে কিরণময়, 


বিচিত্র আলোকোদয়, 
ম্রিয়মার্ণ রবিচছবি, ভুবন উজলে। 


সারদামঙ্গল ২১১ 


চন্দ্র নয, সূর্য্য নয়, 
সমৃজ্জ্বল শান্তিময়, 
থঘির ললাটে আজি না জানি কি' জলে ! 


১২ 
কিরণ-মওলে বসি 
জ্যোতির্ময়ী স্ুরূপসী 

/যোগীর ধ্যানের বন ললাটিক। মেয়ে ; 
নামিলেন ধীর ধীর, 
মুগ্চনেত্রে বাল্মীকিন মুখ-পানে চেয়ে ! 


১৯) 


করে ইন্দ্রবনূ-বালা, 
গলায তারাব মালা, 
কর্ণে কিরণের ফুল, 
দোদূল্‌ চাচব চুল 


উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকিষে আনন ! 


১৪ 
হাসি-ছাসি শশি-মুখী, 
কতই কতই স্খী ! 

মনের মধুর জ্যোতি: উছলে নয়নে | 
কভু হেসে ঢল ঢল, 
বিলোচন ছলছল করে প্রতিক্ষণে ! 


১৫ 
করুণ ক্রন্দন-রোল, 
চমকি বিহ্বলা বালা চাহিলেন ফিরে ; 


২১২ সারদাঁমঙ্গল 


হেরিলেন রক্ত-মাখা 
মৃত ক্রৌঞ্চ ভূগ্র-পাখা, 
কাদিয়ে কাঁদিয়ে ক্রৌঞ্চী ওড়ে ধিরে ঘিরে ! 


চি 


একবার সে ক্রৌঞ্চীরে, 
আর বার বালুশিকিবে 
নেহারেন ফিরে ফিবে, যেন উন্মাদিশী ! 
কাতরা করুণা ভরে, 
গান সকরুণ স্বরে, 
ধীরে বীরে বাজে করে বীণা বিঘাদিনা ! 


১৭ 


সে শোক-সঙ্গীত-কথা 
শুনে কাদে তরু-লতা . 
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উভরায় ! 
নিরখি নন্দিনীচছবি 
গদগদ আদি কবি-- 
অন্তরে করুণা-সিন্কু উলিয়া ধার ! 


১৮ 


বোমাঞ্চিত কলেবর, 
টলমল খরথর, 

প্রফল্ল কপোল বহি বহে অশ্ব্জল ! 
হে যোগেন্দ্র ! যোগাসনে 
চুল ঠুলু দু-নয়নে 

বিভোর বিহবল মনে কাহারে বেয়াও ? 
কমলা ঠমকে হাসি 
ছড়ান রতনরাশি, 

অপাঙ্গে ভ্র-তঙ্গে আহা ফিরে নাহি চাও ! 


সারদামঙ্গল ২১৩ 


ভাবে ভোলা খোলা প্রাণ, 
ইন্দ্রাসনে তুচ্ছ জ্ঞান, 
হাপিয়ে পাগল বলে পাগল সকল ! 


১৯ 


এমন করুণা মেযে 
আছে যার মুখ চেবে, 
ঠলিতে এসেছ তাবে কেন গো চপলা ১ 
হেবে কন্যা করুণাষ 
শোক তাপ দবে যাব।+- 
কি কাভ--কি কাজ তান তোমার কমল। ! 


9 


এগ মা করুণা-রাণী, 
ও বিধু-বদনখানি 
হেরি, হেবি, আখি ভবি হেতি গো আবার ! 
শুনে সে উদাব কখা-- 
জড়াক মনের ব্যখা, 
এস আদবিণী বাণী সমুখে আমাব ! 
যাও লক্ষী অলকায়, 
যাও লক্ষ্মী অমরাষ, 
এম না এ যোগি-জন-তপোবনে আর ! 


২১ 


বয্মাব মানস-সনে 
ফুটে ঢলঢল কবে 
নীল জলে মনোহর সুবর্ণ -নলিনী, 
হাসি হাসি অসি যায় 
ঘোড়শী বূপসী বামনা পুণিমা যামিনী ! 


স১৪ সাবদামঙজল 
২২ 


(কোটি শশী উপহাসি 
উখলে লাবশ্যবাশি, 
তবল দপ ণে যেন দিগন্ত আববে , 
আচম্বিতে অপবৰপ 
বপসীব প্রতিবপ 
হাসি হাসি ভামি ভাসি উদয অস্থবে 1) 


২) 


ফটিকেব নিকেতন, 
দশ দিকে দবপণ, 

বিমল সলিল যেন কবে তক তক , 
সুন্দবী দাডাযে তাষ 
ছাসিযে যে দিকে চায, 

সেই দিকে হাসে তাৰ কৃহকিনী ছাষা | 
নযনেব সঙ্গে সঙ্গে 
থুবিযা বেডায় বঙ্গে, 

অবাক দেখিলে, হয অমনি অবাকৃ , চক্ষে পড়ে না পলক 

(তেমনি মানস-সবে 
লাবণ্য-্দর্প ণ-ঘবে 

দডাষে লাবণ্যমষী দেখিছেন মাযা | 


৪ 


যেন তাবে হেবি হেবি, 
শূন্যে শূন্যে ঘেরি ঘেবি, 
বপসী চাদেৰ মালা ঘৃবিযা বেডায , 
_ চবণ-কমল-তলে 
নীল নত নীল জলে 
কাঞ্চন-কমলবাজি ফুটে শোভা পায় ! 





সারদামঙ্গল ১৫ 


২৫ 
অনন্প ধরে না প্রাণে, 

আনত আননে হাসি জল-তলে চান ' 
তেমনি বূপসী-মালা। 
চারি দিকে করে খেলা, 

অধরে ম্দূল ভাসি আনত বয়ান ! 


২৬ 
বূপেব ছটায় ভূলি, 
শেতশতদল তুলি 

আাদবে পরাতে যান শীমন্তে সবার : 

.. তীবাও তাহাবি মত 
পদ তুলি যুগপত 
পবাতে আসেন সবে সীমন্তে তাছাব | 


২৭ 
(অমনি স্বপন প্রায় 
চমকি আপন-পানে চাছেন বপসী ! 
চমকে গগনে তারা, 
ভূববে নিঝব-ধাবা, 


্ 
চমকে চরণ-তলে মানস-সরসী ! । 


২৮ 
(কৃবলয়-বনে বসি 
নিকর্জ-শারদ-শশী 
ইতস্তত শত শত সুর-সীমস্তিনী 
সঙ্গে সঙ্গে ভাসি যায়, 
অনিমেঘে দেখে তায়, 
যোগাসনে যেন সব বিহ্বলা যোগিনী ঢা 
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কিবে এক পবিমল 
বতে বহে অবিবল ! 
শান্তিমবী দিগঙ্গনা দেখেন উল্লাসে | 
শনো বাজে বীণা বাঁশী, 
সৌদামিনী ধায হাসি, 
সংগীত-অমৃত-বাশি উলে বাতাসে ! 
অমব কিনব নবে 
সমস্ববে স্তব কবে, ভাসে অশ্স্জলে-- 
অমব কিনব নবে ভাসে অশ্্জলে । 


২১০ 


তোমাবে হৃদযে বাখি-- 
সদানন্দ মনে থাকি, 

শ্শান অমবাবতী দৃ-ই ভাল লাগে : 
গিবিমালা, ক্তবন, 
গৃভ, নাট-নিকেতন, 

যখন যেখানে যাই, যাও আগে আগে । 
জাগবণে জাগ হেসে 
ঘমালে ঘমাও শেঘে 

স্বপনে মন্দাব-মালা পবাইযে দাও গলে ৰা 


স্পস্ট 


৩১ 
যত মনে অভিলাঘ, 


তত তুমি ভালবাস, 
তত মন গ্রাণ ভোবে আমি 'ভালবাসি : 
ভক্তি ভাবে এক তানে 
মজেছি তোমাব ধ্যানে ; 
কমলা ধন-মানে নহি অভিলাধী । 
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থাক হাদে জেগে থাক, 
রূপে মন ভোরে রাখ, 
তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর-কোলাহলে ! 
৩২ 
তুমিই মনের তৃপ্তি, 
তুমি নয়নের দীপ্তি 
তোমা-হারা হ'লে আমি গ্রাণ-হার। হই ; 
করুণা-কটাক্ষে তব 
পাই প্রাথ অভিনব, 
অভিনব শান্তিরসে মগ্ন হয়ে রই ! 
যেক' দিন আছে প্রাণ, 
করিব তোমায় ধ্যান, 
আনন্দে ত্যেজিবৰ তন্‌ ও রাও চরণ-তলে ! 
৩৩ 
অদর্শ ন হ'লে তুমি, 
ত্যজি লোকালয ভূমি, 
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে , 
বিষাদে কবে না কথা, 
বিষণ্র কস্ুমক্ল বন-ফল-বনে ! 
“হা দেবী, হা দেকী, বলি 
গুঞ্জরি কীদিবে অলি ; 
নীরবে হবিণীবাল। ভাঁসিবে নয়ন-জলে ! 
৩৪ 
নিঝঁর ঝঝ”ণর রবে 
পবন পূরিয়ে যবে 
আঘোঘিবে সুরপূরে কাননের করুণ ক্রন্দন-হাহাকার, 
তখন টলিবে হায় আসন তোমার ,--. 
হায় রে, তখন মনে পড়িবে তোমার । 
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১৮ 
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হেরিবে কাননে আসি 

অথব। হাড়ের মালা, বাতাসে ছড়ায় ; 
করুণা জাগিবে মনে-- 
ধারা ব'বে দু-নয়নে, 

নীরবে দাড়াযে রবে, প্রতিমার প্রায় ! 

৩৫ 

ভেবে সে শোকের মুখ-- 
বিদরে আমার বক, 

মরিতে পারিনে তাই আপনার হাতে ; 
বেঁধে মারে, কত সয় ! 
জীবন যন্বণাময়-- 

ছার্খাৰ্‌ চুর্মার্‌ বিনি বস্তাধাতে! 
জীণারণ্য চরাচর, 

কৃজুম-কানন-মন বিজন শ্মশান ! 
কি করিব, কোথা যাব, 
কোথা গেলে দেখা পাব, 

হুদি-কমল-বাসিনী কোথা রে আমার ? 
কোথা সে প্রাণের আলো 7 
পুণিমা-চন্দ্রিমা-জাল, 

কোথা সেই স্ুধা-মাখা সহাস বয়ান ? 
কোথা গেলে সঞ্জীবনী ? 
মণি-হার। মহা খনি-- 

অহো৷ সেই হদি-রাজ্য কি ঘোর আঁধার ! 
তুমি তে পাধাণ নও, . 
দেখে কোন্‌ প্রাণে সও ? 

অয়ি, সুপ্রসনন হও কাতির পাগলে ! 


কার উর 


দ্বিতীয় সর্গ 


গীতি 
বাগিণী কানাংডা--তাল যৎ 


হাবায়েছি--হাবায়েছি রে, সাধেব স্বপনেব ললনা ! 
মানস-মবালী আমাব কোথা গেল বল না ! 
কমল-কাননে বালা, 
কবে কত ফুল-খেলা।, 
আহ, তাব মালা গাথা হ'ল না! 
প্রিয ফুলতকগণ, 
সুধাকব, সমীবণ, 
বল, বল, ফিবে কি আব পাৰ না? 
কেন এল চেতন ! 


(ডর আক জট 


১ 


আহা পে পুকঘবব 

না জানি কেমনতব, 
দাড়াযে বজতগিবি আল সুবীব ! 

উদাব ললাট ঘটা, 

লোচনে বিজলী ছটা, 
নিটোল বুকেব পাটা, নধৰ শবীব | 


৮ 


সৌম্যমুত্তি স্ফৃত্তি-ভরা, 
পিক্ষন বন্ধল পবা, 


২২০ 


সারদামঙ্গল 


শুভ্র অভ্র উপবীত 
যোগপাটা ইন্দ্রধনু বাজিছে সুন্দর | 


২ 


কম্থুমিতা লতা ভালে, 
শুরশ্দরেখা শোভে গালে, 
করেতে অপৃব্ব এক ঝুস্থুম রতন ; 
চাহিয়ে ভুবন-পানে 
কি যেন উদয় প্রাণে, 
অধরে ধরে না হাসি--শশীর কিরণ ! 


৪ 


কি এক বিভ্রম ঘটা, 
কি এক বদন ছটা, 
কি এক উছলে অঙ্গে লবিণ্য-লহরী ! 
মন্দাকিনী আসি কাছে 
থমকে দাঁড়ায়ে দেখে অমর অমরী ! 


৫ 


নধর মন্দাররাজি 
নবীন পলবে সাজি-_ 

দরে দূরে ধীরে ধীরে ঘেরিয়ে দাড়ায়, 
গরজি গভীর স্বরে 
জলধর শির পরে 

করি করি জয়ধ্বনি চলে দুলে দূলে । 
তড়িত ললিত খালা 
করে লুকাচুরি খেলা, 

সহস৷ সম্মুখে দেখে চষকে পালায় ! 
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অস্পরী বশরী করে 
দাড়ায়ে শিখরী পরে, 
আনন্দে বিজয-গান গায় প্রাণ খলে। 


৬ 


দিগন্থীনা কৃতৃহলে 
সমীর-হিল্লোল-ছলে 

বরঘে মন্দাব-ধাবা আববি গগন | 
আমোদে আমোদময়, 
অমৃত উথলে বয, 

ব্রিদশ-আলয় আজি জানন্দে মগন । 
জ্যোতির্ময় সপ্ত থঘি 
প্রভবি উজলি দিশি, 

সম্ত্রমে কসুমাঞ্জলি, অপিছেন পদতলে ৷ 


৭ 


সে মহাপুরুঘ-মেলা, 
সে নন্দনবন-খেলা।, 
সে চির-বসন্ত-বিকশিত ফুলহাব, 
কিছুই হেথায় নাই , 
মনে মনে ভাবি তাই, 
কি দেখে আসিতে মন সরিবে তোমার ! 


৮ 


কেমনে বা তোমা! বিনে 
দীর্ঘ দীর্ঘ বাত্র দিনে 
স্তদীর্ঘ জীবন-জ্বালা সব অকাতরে ! 
কার আর মুখ চেয়ে_- 
অবিশ্বাম যাব বেয়ে 
ভাসায়ে তনুর তরী অকুল সাগরে ! 


২ 
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৯ 
কেন গো ধরণী-রাণী 
বিরস বদনখানি ? 
কেন গো বিষণু তুমি উদার আকাশ ? 
কেন গ্রির তরু লতা, 


ডেকে নাহি কহ কথা £ 
কেন রে হৃদয়--কেন শৃশান-উদাস ? 


১০ 
কোন স্রখ নাই মনে, 
সব গেছে তার সনে ; 
খোলো হে অমরগণণ স্বরগের দ্বার ! 
লুকায়েছ সংগোপনে ৮৮৮ 
দেখিব কোথার আছে সারদা আমার ! 


টি 
অয়, এ কিঃ কেন, কেন, 
বিষণ হইলে হেন? 
আনত আনন-শশী, আনত নয়ন, 
অধরে মন্থরে আসি 
কপোলে মিলায় হাসি, 
থর খর ওষ্ঠাধর, স্ফোরে না বচন। 


১২ 
তেমন অরুণ-রেখা 
কেন কৃহেলিকা-ঢাকা, 
শ্ভাত-প্রতিমা আভি কেন গো মলিন £ 
বল, বল, চন্দ্রাননে, 
কেব্যথা দিয়েছে মনে, 
কে এমন--কে এমন হৃদয়-বিহীন | 
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বুঝিলাম অন মানে, 
করুণা-কটাক্ষ-দানে 

চাবে না আমার পানে, কবেও না কথা । 
কেন যে কবে না হায়, 
হৃদয় জানিতে চায়, 

সরমে কি বাধে বাণী, মরমে বা বাজে ব্যথা ! 


১৪ 


যদি মর্-ব্যথা নয়, 
কেন অশ্ত্ধাবা বয় ? 
দেববালা ছল-কলা জানে না কখন ; 
সরল মধুব প্রাণ, 
সতত মখেতে গান, 
আপন বীণার তানে আপনি মগন ! 


১৫ 


অয়ি, হা, সরলা সততী 
সত্যব্ূপা সবস্বতী | 
চির-অনুরক্ত ভক্ত হয়ে কৃতাঞ্জলি 
পদ-পদ্যাসন কাছে 
নীরবে দাড়ায়ে আছে-- 
কি করিবে, কোথা যাবে, দাও অনুমতি ! 
স্বরগ-কৃসুম-মালা, 
ধরিবে প্রফুলমূখে মস্তকে সকলি । 
তব আজ্ঞা স্ুমঙ্গল, 
যাই যাব রসাতিল, 
চাই নে এ বরমালা, এ অমরাবতী ! 


২৪ 
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নবকে নাবকী-দলে 
মিশিগে মনেৰ বলে, 

পবাণ কাতব হ'লে ডাকিব তোমায 
যেন দেবী সেইক্ষণে-- 
অভাগাবে পড়ে মনে, 

ঠেল না চবণে, দেখো, ভুল না আমাষ। 


১৭ 
অহহ ! কিসেব তবে 
অভাগা নবকে জাবে, 
মক--মক--মকময জীবন-লভবী ! 
এ বিবস মকভূমে-- 
সকলি আচ্ছনু ধুমে, 
কোথাও একটিও আব নাহি ফোটে ফল 
কভু মবীচিকা-মাঝে 
বিচিত্র কজুম বাজে, 
উঃ! কি বিঘম বাজে, যেই ভাঙে ভুল ! 
এত যে যন্ত্রণা-ন্বালা, 
তব কেন প্রাণ টানে! কিকবি,কি কবি! 


১৮ 


তেমন আকৃতি, আহা, 
ভাবিষে ভাবিয়ে যাহা-- 
আনন্দে উন্ত্ত মন, পাগল পবাণ ; 
সেকি গো এমন হবে, 
মোর দূখে সুখে রবে, 
কাদিয়ে ধবিলে কর, ফিরাবে বষান ? 
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১৯ 


ভাবিতে পারিনে আর ! 
অন্ধকার---অন্ধকার---- 

ঝাটকার ঘৃণী ঘোরে মাথার ভিতর ! 
নাকে মুখে চোকে আসি 

বেগে যেন ভেঙে ফেলে ; ধর, ধর, ধর !--- 
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ধর আত্মা, ধৈর্য্য ধর, 
ছিছি ! একি কব কব, 
মর যদি, মরা চাই মানুঘষেব মত ! 
থাকি ব৷ প্রিয়ার বৃকে, 
যাই বা মরণ-মুখে, 
এ আমি, আমিই বব; দেখুক জগত । 


স১ 


মহান মনেবি তবে 
আলা জ্বলে চবাচরে, 
পুডে মরে ক্ষদ্রেবাই পতঙ্গের প্রা ! 
জলুক্‌ যতই জলে, 
পব জ্বালা-মালা গলে, 
নীলক-কণ্ে জলে হলাহল-দ্যতি ! 
হিমাদ্রিই বক্ষ“পরে 
সহে বসত অকাতরেশ 
জঙ্গল জ্বলিযা যায় লতায় পাতাষ ! 
অস্তাচলে চলে রবি, 
কেমন প্রশান্ত ছবি ! 
তখনো কেমন আহা উদার বিভূতি ! 


২৬ সারদমিঙ্গল 
৭ 


হা বিক্‌ অধীর হেন ! 
দেখেও দেখ না কেন 
দখে দখী অশ্মুখী প্রাণ প্রতিমায়! 
প্রণয় পবিত্র ধনে 
সন্দেহ করে! না মনে, 
নাগরদোলায় দোলা শিশরি মানায় ! 
সবে না সন্দেহ-আলা, 
ব্যথা পাবে স্রকোমল হৃদয়-কমলে ! 


বাযাহাজঞ আহার গাহি 


রাগিণী বিভাস--তাল আড়াঠেকা 


বিরাজ সাঁবদে কেন এ মান কমলবনে ! 
আজো কিরে অভাগিনী ভালবাস মনে যনে ! 
মলিন নলিন বেশ, 
মলিন চিকণ কেশ, 
মলিন মধুব মৃত্তি, হাসি নাই চত্্রাননে ! 
মলিন কমল-যালা, 
মলিন মূণাল-বালা, 
আর সে অমৃত জ্যোতি অলেনাক বিলোচনে £ 
চিব আদরিণী বীণা, 
কেন, যেন দীনহীনা 
ঘুমায়ে পায়েব কাছে পড়ে আছে অচেতনে ! 


জীবন-কিরণ-রেখা 


এ হৃর্দি-কমল দেবী ফুটটিবে না' আর! 


যাও বীণা লয়ে করে, 
বন্লাব মাঁনস-সবে, 
রাজহংস কেলি করে স্তক্্ণ নলিনী-সনে। 


শষ 


৮ 
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আজি এ বিষণ বেশে 
কেন দেখা দিলে এসে, 
কাদিলে, কাদালে, দেবী, জন্মের মতন ! 
পণিমা-প্রমোদ-আলো।, 
নয়নে লেগেছে ভাল ; 
মাঝেতে উথলে নদী, দৃ-পাবে দু-জন-- 
চক্রবাক্‌ চক্রবাকী দূ-পারে দূ-জন ! 


২ 


মানসে মানসে খেলা, 

অধরে প্রেমের হাসি বিঘাদে মলিন : 
হৃদয়-কীণার মাঝে 
ললিত রাগিণী বাজে, 

মনের মধুর গান মনেই বিলীন ! 


৩ 
সেই আমি, সেই তুমি, 
সেই এ স্বরগ-ভুমি, 
সেই সব কল্পতরু, সেই কৃঞ্জবন ; 
সেই প্রেম, সেই মেহ, 
সেই প্রাণ, সেই দেহ," 
কেন মন্দাকিনী-তীরে দু-পারে দু-জন | 


ঙ 


আকুল ব্যাকুল প্রাণ, 
মিলিবারে ধাবমান ; 
কেন এসে অভিমান সম্পুখে উদয় 1 
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কান্তি-শান্তি-ময় তনু, 
অপরূপ ইন্দ্রধনূ, 
তেজে যেন জলে মন, আটল-হৃদয় ! 


৫ 


কাতর পরাণ পরে 


চেয়ে আছে ক্মেহভরে, 
শয়ন-কিরণ যেন পীযুঘ-লহরী ; 


এমন পদার্থে হেলি 
যাব না, যাব না ঠেলি, 
উভয় সঙ্কটে আজ মরি যদি, মরি ! 


৬ 


কেন গো পরের করে 

আপনা আপনি স্ুখী নহে কেন নর? 
সদাশিব সদানন্দ, 
সতী বিনে নিরানন্দ, 

শ্শানে ভ্রমেন ভোলা খেপা দিগণ্ধর ! 


৭. 


হৃদয়-প্রতিমা লয়ে 
থাকি থাকি সখী হয়ে, 
অধিক সখের আশা নিরাশা শ্শান ! 
ভক্তিতাবে সদা স্মরি, 
মনে মনে পূজা করি, 
জীবন-কৃন্্রমাঞ্জলি পদে করি দান। 


৩০ 
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বাসনা বিচিত্র ব্যোমে 
খেলা করে রবি সোমে 
পরিয়ে নক্ষত্র তার হীরকের হার, 
প্রগাঢ় তিমিররাশি 
ভুবন ভরেছে আসি,--- 
অন্তরে জলিছে আলো, নয়নে আধার ! 


৯ 
বিচিত্র এ মতত-দশা-- 
ভাব-ভবে যোগে বসা, 
হৃদয়ে উদাব জ্যোতি কি বিচিত্র জলে! 
কি' বিচিত্র সুর-তান 
ভরপুর করে প্রাণ, 
কে তুমি গাহিছ গান আকাশ-মগ্ডলে ! 


১০ 
জ্যোতির প্রবাহ-মাঝে 
বিশ্ববিমোহিনী রাজে, 

কে তুমি লাবণ্য-লতা মুত্তি মধুরিমা ! 
মৃদু মৃদু হাসি হাসি 
বিলাও অমুত-রাশি, 

আলোয় করেছ আলো প্রেমের প্রতিমা ! 


১১ 
ফুটে ফুটে অবিরল 
হাসে সব শতদল, 

অবিরল গুঞ্চরিয়ে ভ্রমর বেড়ায় : 
সমীর স্থুরভিময় 
স্রখে ধীরে ধীরে বয় 

লুটায়ে চরণ-তলে স্ততি-গান গায় । 
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আচম্বিতে এ কি খেলা ! 
নিবিড় নীরদমালা | 
হা হা রে, লাবণ্য-বাল৷ লুকা'ল, লুকা'ল! 
এমন ঘুমের ধোরে- 
জাগালে কে জোর কোবে £ 
সাধের স্বপন আহা !--ফুরা'ল, ফুরা'ল! 


টা 
বসম্তের বনমালা, 
ঘুমের রূপের ডালা, 
মায়ার মোহিনী মেয়ে স্বপন সুন্দরী ! 
মনের মুকুর-তলে, 
পশিয়ে ছায়ার ছলে, 
কর কত লীলা-খেলা 1--কতই লহরী ! 


১৪ 
কোথা থেকে এস তারা, 
মাখিয়ে আধার ধারা, 

জড়াতে কাতর প্রাণ নিশাস্ত সময়ে ! 
(লয়ে পশ্ড পক্ষী প্রাণী 
ঘুমায় ধবণী-রাণী,) 

কোথায় চলিয়ে যাও অকণ উদয়ে ! 


১৫ 
ফেব একি আলো এল ! 
কই, কই, কোথা গেল, ৃ 
কেন এল, দেখা দিল, লুকান আবার ? 
কে আমারে অবিরত 
খেপায় খেপার মত 277 
জীবন-কৃস্থুম-লতা কোথাবে আমার ! 


২৩৭ 


সারদামঙল 
১৬ 


কোথা সে প্রাণের পাখী, 
বাতাসে ভাসিয়ে থাকি-- 
আর কেন গান কোরে ডাকে না আমায়! 
বল দেবী মন্দাকিনী, , 
ভেসে ভেসে একাকিনী 
সোনামুখী তরীখানি গিয়েছে কোথাষ ? 


১৭ 
এই না, তোমারি তীবে 
দেখা আমি পেন্‌ ফিরে, 
ভুলে কেন না রাখিনু বুকের ভিতরে ! 
হা ধিক রে অভিমান, 
গেল, গেল, গেল প্রাণ, 
করাল কালিমা ওই গাসে চরাচরে ! 


১৮ 
হারায়ে নয়ন-তারং 
হয়েছি জগত-হারা।, 
ক্ষণে ক্ষণে আপনাবে হাবাই হাবাই ! 
ওছে ভাই, দাও বোলে, 
কোন্‌ দিকে যাৰ চোলে, 
ও কি ওঠে জ্বোলে জ্বোলে ?--কোথায় পালাই । 


১৯ 
ও কি ও, দারুণ শব্দ, 
আকাশ পাতাল স্তব্ধ ! 
দারণ আগুন ধূ-ধু ধু-ধু ধায়! 
তুমূল তরঙ্গ ঘোর, 
কি থোর ঝড়ের জোর, 
পাঁজর ঝাঁঝর মোর দাঁড়াই কোথায়! 
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তবে কি সকলি ভুল ? 
নাই কি প্রেমের মূল ?-- 
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা-লতার ? 
মন কেন রসে ভাসে-- 
প্রাণ কেন ভালবাসে 


২১ 
শত শত নর-নারী 
দাড়ায়েছে সারি সাবি, 

নয়ন খুঁজিছে কেন সেই মুখখানি ? 
হেরে হারা-নিধি পায়, 
না হেবিলে প্রাণ যায়, 

এমন সরল সত্য কি আছে ন৷ জানি ! 


২২ 
ফুটিলে প্রেমের ফুল 
ঘুমে মন ঢুনু ছুহ্‌, 

আপন পসৌবভে প্রাণ আপনি পাগল ; 
সেই স্বগ -সুধা-পানে 
কত ফে আনন্দ প্রাণে, 

অমায়িক প্রেমিকে তা জানেন কেবল । 


২৩ 
নন্দন-নিকৃঞ্জবনে 
বসি শ্বেত শিলাসনে 

খোলা গ্রাণে বতি-কাম বিহবে কেমন ! 
আননে উদার হাসি, 
নয়নে অমত-রাশি, 

অপরূপ আলো এক উজলে ভুবন ! 


২৩৪ 


পারদাষঙগল 
২৪ 


পাবিজাত মালা করে, 
চাহি চাহি স্নেহভরে 
আদবে পরস্পবে গলায় পরায় " 
মেজাজ গিয়েছে খুলে, 
বসেছে দুনিয়া ভুলে, 
স্ধাব সাগব যেন সমুখে গড়াষ! 


২৫ 
কি এক ভাবেতে ভোব, 
কি যেন নেশাব ধোব, 
টলিষে টলিষে পড়ে নযনে নষন : 
গলে গলে বাহুলতা, 
জডিমা-জডিত কথা, 
সোহাগে সোহাগে বাগে গলগল মন! 


২৬ 
কবে কর থবথব, 
টলমল কলেৰব, 
গুক গুরু দূর দূর বুকেব ভিতব ; 
তরুণ অকণ ঘটা 
আননে আরক্ত ছটা, 
অধর কমল-দল কীপে থবথব ! 


৭. 
প্রণয় পবিত্র কাম, 
সুখ-স্বগ "মোক্ষ-ধাম ! 
আজি কেন হেরি হেন মাতোযাবা বেশ! 
ফুলধনু ফুলছড়ি 
দূরে যায় গড়াগড়ি ; 
রতির খুলিয়ে খোপা আল্ুুখালু কেশ! 
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২৮ 
বিহ্বল পাগল প্রাণে 
চেয়ে সতী পতি-পানে, 
গলিয়ে গড়িয়ে কোথা চলে গেছে মন; 
মুগ্ধ মত্ত নেত্র দূটি, 
আধ ইন্দীবর ফুঁটি, 
দলু দুলু ঢুলু ঢুলু করিছে কেমন! 


২৯ 
আলসে উঠিছে হাই, 
ঘূম আছে, ঘুম নাই, 
কি যেন স্বপন-মত চলিয়াছে মনে ; 
সখের সাগরে ভাসি 
কিবে গ্রাণ-খোলা হাসি ! 
কি এক লহরী খেলে নয়নে নয়নে ! 


৩০ 
উথ্ুলে উখুলে প্রাণ 
ঘৃমায়ে ঘুমায়ে গান গায় দুই জন; 
স্থুরে জুরে সম্‌ রাখি 
ডেকে ডেকে ওঠে পাখী, 
তালে তালে ঢচ'লে "লে চলে সমীরণ! 


৩১ 
কঞ্জের আড়াল থেকে 
চন্দ্রম। লুকায়ে দেখে, 

গ্ণয়ীর সুখে সদা সুখী সুধাকব । 
সাজিয়ে মুকুল ফুলে 
আহ্লাদেতে হেলে দূলে 

চৌদিকে নিকৃঞ্জ-লতা নাচে মনোহর | 


২৩৬ 
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সে আনন্দে আনন্দিনী, 
উথলিয়ে মন্দাকিনী, 
করি করি কলং্বনি বহে কৃতৃছলে ! 


২৯ 


এ ভুল প্রাণের ভুল, 
মর্দ্ বিজড়িত মুল, 
জীবনের সঞ্জীবনী অমুত-বল্পরী ; 
এ এক নেশার ভুল, 
অন্তরাত্বা নিদ্রাকুল, 
স্বপনে বিচিত্র-রূপা দেবী যোগেশুরী । 


১২) 


কভু বরাভয় করে, 
চাদে যেন স্থবা ক্ষরে- 
করেন মধুব স্বরে অভয় প্রদান ; 
কখন গেরুয়! পরা, 
ভীষণ ব্রিশুলধরা, 
পদ-ভরে কাপে ধরা, ভূধর অধীর ; 
দীপ্ত সূর্ধ্য ছুতাশন 
বহি 
হক্কারে বিদরে ব্যোম, লুকায় মিহির ; 
ঘোঁরদট অক্ট হাসি 
ঝলকে পাবকরাশি ; 
প্রলয়-সাগরে যেন উঠিছে তুফান ! 


১৩৪ 


কভু আলুথালু কেশে, 
শ্বশানের প্রান্ত দেশে 
জ্যো"ম্নায় আছেন বসি বিঘধু বদনে : 


সারদামঙগল ২৬৭ 


গঙ্গার তরঙ্গমাল। 
সমুখে করিছে খেল।, 
চাহিয়ে তাদের পানে উদাস নয়নে ! 
৩৫ 
পবন আকুল হয়ে 
চিতা-ভস্ম-রজ লয়ে 
শোকতরে ধীরে ধীরে শ্ীঅঙ্গে মাখায় : 
শ্বেত করবীর বেল৷, 
চামেলী মালতী মেলা, 
হড়াইয়ে চারি দিকে কীদিয়ে বেড়ায় ! 


শ৬ 


হাঁয়! ফেব বিষাদিনী ! 
কে সাজালে উদাসিনী ? 
সন্বর, এ মুন্ডি দেবী, সন্বর, সন্বর ! 
বটে এ শুশান-মাঝে 
এলোকেশী কালী সাজে-- 
দানব-রুধির-রঙ্গে নাচে ভয়ঙ্কর ! 
৩৭ 
আবার নয়নে জল ! 
ওই সেই হলাহল, 
ওরি তরে জীণ জরা জীবন আমার ! 
গরজি গগন ভোরে 
দাড়াও ত্রিশূল ধোরে ! 
সংহার-মূরতি অতি মধুর তোমার ! 
৩৮ 
আমার এ বজ্র-বক, 
ত্রিশূলেরো তীক্ষ মুখ, 
দাও, দাও বসাইয়ে, এডাই যন্ত্রণা ! 


২৩০৮ 
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সমুখে আরজ্মুখী, 
মরণে পরম সুখী, 
এ নহে গ্রলয়-ধ্বনি, বাশরী-বাজন। ! 


৯ 


অনন্ত মোহেব ভোলে, 
অনস্ত শয্যায় গিয়ে করিব শয়ন ; 

আব আমি কাঁদিব না, 

আব আমি কাঁদাব না, 
নীববে মিলিয়ে যাবে সাধের স্বপন ! 


8০ 


তপন-তপ ণ-জাল 
অপীম যন্ত্রণা-জাল, 
প্রশান্ত অনন্ত ছায়া অনন্ত যামিনী ; 
সে ছায়ে ধূমাব সুখে, 
বক্র বাজিবে না বুকে, 
নিশুব্ধ ঝটিকা ঝঞ্ধা, নীরব মেদিনী। 


৪১ 


বাঁধ বুক, ত্য ভয়, 
পৃণ্য এ, পাতিক নয় ; 
খুনে আর পরিত্রোণে অনেক অন্তর | 
ভালবাসা তারি ভাল, 
সহে যারে চির কাল ; 
বাচুক্‌, বাঁচুক্‌ তারা, হউক অমর ! 
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হবে না, হবে না অরি, 
হয়ে গেছে যা হবার, 
ধোরো না, ধোবো না, বৃথা কধো না আমাকে ! 
এ পোড়া পিঞ্জর রাখি 
উড় ক পরাণ-পারখী, 
'দখক, দেখুক, যদি আর কিছু থাকে ! 


ছাড়! আন ! যাও যাও ! 
বেগে বুকে বিবধে দাও ! 
ওই সেত্রিশূল দোলে গগনমওলে ! 


চতুখ সগ 


গীতি 
বাগিণী ভৈববী--তাল ঠা-ুংবী 


কোথা গে পকৃতি সতী সে কপ তোমাব ! 
যে কপে নযন মন ভুলাতে আমাব ! 
সেই স্বধূনী-কুলে 
ফুলময় ফুলে ফুলে, 
বেডাইতে বনবালা পবি ফলহাব। 
নবীন-নীবদ-কোলে 
সোনাব যে দোলা দোলে, 
ক্ষণেক দূলিতে, ক্ষণে পালাতে আবাব ! 
(েধাংশুমগ্ুলে বসি 
খেলিতে লইযে শশী, 
হাসিযে ছড়িয়ে দিতে ত তণ »- 
হাসি দিগঙ্গনাগণে 
ধবি ধবি সে বতনে 
খেলিতে কন্দুক-খেল৷, হাসিত সংসাব |] 
এ তমান্ধ তলাতলে 
কি বিঘম জ্বালা জলে, 
কেবল জলিয়ে মবি ঘোচে না আধার। 
চল, দেবী, লয়ে চল, 
যথা জাগে হিমাচল, 
উদাৰ সে কপবাশি গ্েখি একবাব। 
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১ 
অসীম নীরদ নয়, 

০-ই গিরি হিমালয় ! 
উথ্থুলে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি ! 
ব্যেপে দিগ্‌ দিগন্ত, 

তরঙ্গিফা ঘোরতর, 
প্রাবিষা গগনাঙ্গন জাগে নিববধি ! 


২ 
বিশ্ব যেন ফেলে পাছে-- 
কি এক দাঁড়ায়ে আছে! 
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান্‌ ব্যাপার ! 
কি এক মভান্‌ মুন্তি, 
কি এক মহাঘ্‌ স্ফভি, 
মহান্‌ উদাব স্ষ্টি প্রকৃতি তোমাৰ ! 


২ 
পদে পৃর্থী, শিবে বোম, 
তুচচ্ড তাবা সূর্য সোম 
নক্ষত্র, নখাগ্রে যেন গণিবাবে পাষে : 
সমুখে সাগবাম্ববা 
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা, 
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহাবে ! 
নি 
কত শত অভ্যুদয, 
কতই বিলয় লয, 
চক্ষের উপর যেন খটে ক্ষণে ক্ষণে; 
হরহর হরহর 
সুর নর থরথর 
প্রলয়-পিনাক-রাৰ বাজে না শ্ববণে | 


ক পপি 
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(ঝাটকা দরস্ত মেয়ে, 
বৃকে খেল। করে বেয়ে, 
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিঙ্কু লোটে পদতলে । 
জ্বলম্ত-অনল-ছবি 
ধ্বকৃ ্বক্‌ অলে রবি, 
কিরণ-জলন-জ্বালা মালা শোভে গলে 1) 


৬ 


কালের কবাল হাসি 
দলুকে দামিনী বাশি, 
ককুড় দণ্তে দন্তে ভীঘণ ঘর্ধণ : 
ব্রিজগত ত্রাহি ত্রাহি, 
কিছুই ভ্রুক্ষেপ নাহি, 
কে যোগেক্র ব্যোমকেশ যোগে নিমগন ! 


৭ 


ওই মেক উপচাসি 
অনন্ত বরফ-রাশি 
যুবন তপন কবে ঝক্‌ ঝক্‌ কবে ! 
উপরে বিচিত্র রেখা, 
চারু ইন্দ্রধনু লেখা, 
অলকা৷ অমরাবতী রয়েছে ভিতবে-- 
লুকান লুকান যেন রয়েছে ভিতরে ! 


৮ 


ওই কিবে ধবধব 


তু তুঙ্গ শৃঙ্গ সব 
উর্মুখে ধেয়ে গেছে ফঁড়িয়া অশ্বর | 
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দাঁড়াইযে পাদদেশে 
ললিত হবিত বেশে 
নধব নিকৃঙ্চ-রাজি সাজে থবে-থব । 


৪) 
(সানু আলিঙ্ষিষে কবে 
শুন্যে যেন বাজি কবে 
বপু-কেলি-কতহলে মত্ত কবিগণ ; 
নবীন নীবদমালা 
সঙ্গে সঙ্গে কবে খেলা, 
দশন বিজলী-ঝঁলা বিলসে কেমন 1) 


১০ 
(ওই গণ্ডশৈল-শিবে 
গুলাবাজি চিবে চিবে 
বিকশে গৈবিক-ঘটা ছটা বন্তমষ ! 
তূণ তক লতাজাল, 
অপবূপ লালে-লাল ; 
মেঘেব আডালে যেন অকণ উদখ 1) 


টু 
বাছে কাছে স্থানে স্থানে 
নীচ-মুখে উচ-কানে 
চবিষা বেডায সব চমব চমবী, 
স্ুচিকণ শুভ্র কাষ 
মাছি পিছলিষা পাষ, 
অনিলে চামব চলে চন্দ্রিমা-লহবী ! 


১২ 
কিবে ওই মনোহাবী 
দেবদাঁক সাবি সাবি 

দেদার চলিষ৷ গেছে কাতাবে কাতাব ! 


২৪৪ 
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দর দর আলবালে, 
কোলাকুলি ভালে ডালে, 
পাতার মন্দির গণাখা মাথায় সবার ! 


১৩ 
তলে তৃণ লতা পাত 
সবুজ বিছানা পাতা ; 
ছোট ছোট কঞ্জবন হেথায় হোথায় ; 
কেমন পাকম ধরি, 


কেকারব করি করি, 
ময়ব মঞ্জুরী সব নাচিয়া বেড়ায় ! 


১৪ 
( মধ্যমে ফোয়ারা ছোটে, 
যেন ধকেতু ওঠে, 
ফরফর তুপৃড়ি ফোটে, কেটে পড়ে ফুল; 
কত রকমের পাখী 
কলরকে ডাকি ডাঁকি 
সঙ্গে সঙ্গে ওঠে পড়ে, আহনাদে আকুল 


১৫ 
জলধার। ঝরঝর, 
সমীরণ সরসর 
চমকি চরস্ত্ মুগ চায় চারি দিকে ;-. 
চমকি আকাশময় 
ফুটে ওঠে কৃবলয়, 
চমকি বিদযভলতা মিলায় নিমিখে ! 


১৬ 
একি স্থান অভিনব ! 
বিচিত্র শিখর সব 
চৌদিকে দাঁড়ায়ে আছে ঘেরিয়ে আমায় : 
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গায়ে তরু লতা পাতা 

থোলো খোলো ফুল গাখা, 
বরফের--হীরকের টোপর মাখায় ! 

১৭ 

তিলভূমি সমুদয় 

ফুলে ফলে ফুলময়, 
শিরোপরে লম্বমান মেঘের বিতান ; 

আকাশ পড়েছে গাকা, 

আর নাহি যায় দেখা 
তপনের স্ুবণের তরল নিশান । 


১৮ 
কেবল বিজলী-মালা 
বেড়ায় করিয়ে খেলা ; 

কেন গো, বিমানে আজি অমরী অমর ! 
তোমরা কি সারদারে 
দেখেছ, এনেছ তারে 

ভঘিতে এ প্রকৃতির প্রাসাদ সুন্দর £ 


১৯ 
হা দেবী, কোথায় তুমি ! 
শুন্য গিরি-ফুলভুমি ! 
কোথায়--কোথায়--হায়--সারদাশসারদা 1 
আর কেন হাস্য-মুখে 
হানে। উগ্ন বশত বুকে !1-- 
কি ঘোর তামসী নিশি !-- * * * 
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আহা দ্িগ্ধ সমীরণ ! 
বুঝিলে তুমি বেদন ! 
বৃঝিল না সুলোচন। সারদা আমার । 


২৪৬ সারদামজল 


হা মাণিনী ! মানভরে 
গেছ কোন্‌ লোকান্তরে ?-_ 
বল, দেব, বল, বল, কফশল তাহাব ! 


১ 


অয়ি, ফলময়ী সতী 
গিরি-ভূমি ভাগ্যবতী ! 
'অভাগার তরে তৰ হয়নি স্বজন ; 
দেখা যদি পাই তার, 
দেখা হবে পুনব্বার ; 
হলেম তোমার কাছে বিদায় এখন ! 


রয়েছে নাকাশেশমিশে অপরূপ স্থান ! 
আবৃছা আবৃছা' দেখা যাষ 
গুহা গোমুখের প্রায়, 

পাতাল ভেদিয়৷ তায় ধায় যেন বান ! 


স১২ 


ফেনিল সলিলরাশি 
বেগ-ভরে পড়ে আসি, 
চন্দরলোক ভেঙে যেন পড়ে পৃথিবীতে 
স্ধাংশু-প্রবাহ পারা 
শত শত ধায় ধারা, 
ঠিকরে অসংখ্য তারা ছোটে চারি ভিতে !-- 
অসংখ্য শীকর-শিলা ছোটে চারি ভিতে |] 


সাবদামঙ্গল ২৪৭ 


৪ 


(শৃঙ্ষে শূজে ঠেকে ঠেকে, 
লমেফ লম্ফে ঝেকে ঝেঁকে, 
জেলেব জালেব মত হযে চত্রাকাব, 
ধবিষে ছডিযে পডে , 
ফেনাৰ আঁবশি ওডে, 
উডেছে মবাল যেন হাঁজাব হাজাব 1) 


২৫ 
আববিনে কলেবন 
ঝবিছে সহঙ্ম ঝব, 

ভগ্তভমি মনোহব সেজেছে কোমন ? 
যেন ভৈবনেব গাব 
আহলাদে উখুলে ধায 

ফণা তুলে চুব্বুলে ফণী অগণন ! 


-৬ 
(নামে নেমে খাবাগুলি, 
কবি ববি কোলাকলি, 
একবেনী হযে ভবে মদী বনে যাম, 
বনঝব কলকল 
ঘোব বাবে ভাঙে জল, 
পও-পর্মী কোলাল কিযে বেডাষ । 


২৭ 
সি্হ দূটি শুমে তটে 
আনন আববি জটে, 

মগন বষেছে যেন আপনাব ধ্যানে ; 
কা'কেও দকৃপাত নাই, 

গ্ীবাভঙ্গে কদাচিৎ চাষ নদী-পানে ! 


২৪৮ সারদামঙ্গল 
৮ 


(কিবে ভূগু-পাদমূলে 
উথুলে উ্লে দূলে 
ট'লে চ'লে চলেছেন দেবী সুরধুনী ! 
কবির, যোগীর ধ্যান, 
ভোলা মহেশের প্রাণ, 
তারত-স্ুরভি-গাতী, পতিত-পাবনী ॥ 
পুণ্যতোয়া৷ গিরিবাল), 
জুড়াও প্রাণের জ্বাল! । 
জড়ায় ত্রিতাপ-জ্বালা_-মা, তোমার জলে | 
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গীতি 
বাগিণী বেহাগ,--তাল কাওয়ালী 


মধুব রজনী, 
মধুব ধবণণী, 
মধুব চন্দ্রমা, মধুব সমীব ! 
ভাগীবরথী-বুকে 
ভাসি ভাসি সুখে 
চাল ফুলমযষী তৰী ধীব বীব। 
আলুথালু কেশ, 
আনুথানু বেশ, 
ধুমায কামিনী কপসী কচিব! 
অপবপ হাস 
আননে বিকাশ, 
অধবপল্পৰ অলপ অধীব! 
না জানি কেমন 
দেখিছে স্বপন 
মধ্ব--মধুব--মুবতি মদিব ! 


«৫০ 


সারদামঙল 


১ 


বেল ঠিক দ্বিপৃহর, 

নিঝম নীরব সব--গিরি, তরু, লতা ! 
ঘৃধ--ঘ করুণ স্বনে 

কাদিয়ে বলিছে যেন শোকের বারতা ! 


তষ্ায় ফাটিছে ছাতি, 
জল খুজে পাতি পাতি 
বেড়ায মহিঘ-যৃথ চারি দিকে ফিবে। 
এলায়ে পড়িছে গা, 
লটপট করে পা, 
ধ'কিয়ে হরিণগুলি চলে ধীরে বীরে। 


৩ 
কিবে জিগ্ধ দরশন, 
তরুরাজি ঘন ঘন, 

অতল পাতালপূরী নিবিড গহন ! 
যত দর যায় দেখা 

গভীর গম্পৰ স্থির মেঘেব মতন । 


৪ 
(কায়াহীন মহা ছায়া 
বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া 
মেঘে শশী ঢাকা রাকা-রজনী-রপিণী, 
অসীম কানন-তল 
ব্যেপে আছে অবিরল : 
উপরে উজলে ভানু, ভূলে যামিনী ] 


সারদামঙ্গল ৭১ 
৫ 


ঘোর্‌ ঘোর্‌ সমুদয়, 
কি এক রহসাময়, 

শান্তিময়, তুপ্তিময় ভুলায় নয়ন ; 
অনন্ত ববঘাকালে 
অনস্ত জলদজালে 

লুকায়ে বেখেছে যেন জ্বলম্ত তপন ! 


৬ 


(পত্র-রন্ব, ধবি ধবি 
কিরণের ঝারা ঝরি 
মার্ণিক ছডিযে যেন পড়েছে কাননে, 
চিকণ শাদ্বল দলে 
দীপৃ দীপু কোরে জলে 
তারক ছডান যেন বিমল গগনে 1) 


৭ 


নত-চুখী শু্গবরে 
ও কিদপৃদপুকরে। 

কুঙ্জে কৃঞ্জে দাবানল হইল আকুল ! 
তরু থেকে তরুপরে, 


বন হতে বনান্তরে 
ছুটে, যেন ফুটে ওঠে শিমুলের ফুল--- 


রাশি রাশি শিমুলের ফুল। 


৮ 


অচিচপুগু লক লক, 
ভক্‌ ভক্‌ *্বক্‌ ধ্বকৃ, 
দাউ দাউ, ধূধু ধধ, ধায় দশ দিকে ; 


5৫৮০ 


৫ 


সারদামঙ্গল 


ঝন্কা ঝঙ্কা হন্কা ছোটে, 
বৌর্বো বোর চক্কি লোটে, 
মাতাল ছুটেছে যেন মনের বেঠিকে ! 


নি 


দেখিতে দেখিতে দেখ 
কেবল অনল এক, 

এক মাত্র মহাশিখা ওঠে নিরবধি ; 
আগের শিখর পরে 
যেন ওঠে বেগ-ভবে 

ভীঘণ গগন-মুখী আগুনের নদী ! 


১০9০ 


দিগঙ্গনাগণ যেন 
আতাঙ্গ আড৪ হেন, 
অটল প্রশান্ত গিরি বিশ্রাম্ত উদাস ; 
চতুর্দিকে লয্ফে ঝন্পে, 
মত্ত যেন রণদহেফ 
তোন্পাড় কোরে বায় দারুণ বাতাস-- 
উঃ! কি আগুন-মাথা দাকণ বাতাস ! 


১৯ 


ত্রিলোক-তারিণী গে, 

এ বিচিত্র উপত্যকা আলো করি করি 
চলেচ মা মহোজাসে ! 
তোমাবি পুলিনে হাসে, 

সুদূর সে কলিকাতা আনন্দ নগরী । 


সারদামঙ্গল ২৫৩ 
৯০ 


আহা, স্নেহ মাখ। নাম, 
আনন্দ---আনন্দ-ধাম, 
প্রিয় জন্মভূমি, তুমি কোথায় এখন ! 
এ বিজন গিরি দেশে 
প্রকৃতি প্রশান্ত বেশে 
যতই সাস্বনা করে, কেঁদে উঠে মন-- 
কেন মা, আমার তত কেদে ওঠে মন! 


১৩ 


হে সারদে, দাও দেখা ! 
বাচিতে পারিনে একা, 
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতব হৃদয় ; 
কি বলেছি অভিমানে-- 
শুনো না, ওনে। না কানে, 
বেদনা দিও না প্রাণে ব্যখার সময় ! 


১৪ 


অহ অহ, ওহো ওহো, 
কি মহান্‌ সমারোহ ! 
ঘোর-ঘটা মহাছটা কেমন উদার ! 
নিসগ মহান্‌ মূত্তি 
চতুর্দিকে পায় স্ফৃত্তি, 
চতুর্দিকে যেন মহা সমুদ্র অপার ! 


১৫ 


অনন্ত তরঙ্গ মাল। 
করিতে করিতে খেলা 
কোখায় চলিয়া গেছে, চলে না নজর * 


২৫৪ 


সাবদামঙ্গল 


দৃষ্টি-পথ-প্রাস্ততাগে 
মায়ায মিশিয়া জাগে 
উদাব পদাখ বাজি সাজি খবে-খব। 


১৬ 
(উদাব-_উদাবতর 
দাডাযে শিখব-পব 
এই যে হৃদয-বাণী ব্রিদিব-সুঘমা ! 
এ নিসগ -বজভূষি, 
মনোবম। নটী তুমি , 
শোভাব সাগবে এক শোভা নিকপমা 1] 


১৭ 
আননে বচন নাই, 
নযনে পলক নাই, 
কাণ নাই মন নাই আমাব কথাষ ; 
মুখখানি হাস-হাস, 
আলুখালু বেশ বাস, 
আলুখালু কেশপাশ বাতাসে লুটায ! 


১৮ 
না জানি কি অভিনব 
খলিযষে গিষেছে ভব 
আছি ও বিহ্বল মণ্ড প্রফল্জ নয়নে ! 
আদবিণী, পাগলিনী, 
এ নহে শশি-যামিনী : 
ঘুমাইযে একাকিনী কি দেখ স্বপনে ? 
*১৯ 
আহা কি ফুটিল হাসি! 
বড আমি ভালবাসি 
ওই হাসিমুখখানি প্রের়সী তোমার ' 


সাবধদামক্গল ২৫৫ 


বিঘাদেব আবরণে 
বিমুক্ত ও চন্দ্রাননে 

দেখিবাব আশা আব ছিল না আমাৰ ! 
দবিদ্র ইন্দ্রত্-লাভে 
কতাক্‌ সুখ পাবে ? 

আমাব স্থুখেব" সিন্ধু অন্ত উদাব ,--_ 

কবিব সুখেব সিক্ক অনস্ত উদাব ! 


০9 


(ও বিধ-বদন-হাসি 
গোলাপ-কস্তম-বাশি, 
ফটে আছে যে জনান নেশাব নযনে ; 
সে যেন কি হযে যাষ, 
সে যেন কি নিধি পাষ, 
বিহ্বল পাগল প্রাষ, 
বেডাষ কি বোকে বোকে আপনা মনে 7) 
এস বোন, এস ভাই, 
হেসে-খেলে চ'লে যাই 
আনন্দে আনন্দ কবি আনন্দ-কাননে ! 
এমন আনন্দ আব নাই ব্রিভূবনে ! 


১৭, 


এমন আনন্দ আব নাই ব্রিভুবনে ; 
হে প্রশান্ত গিবি-ভূমি, 
জীবন জুডালে তুমি 

জীবন্ত কবিযে মম জীবনেৰ ধনে ! 

এমন আনন্দ আব নাই ব্রিভুবনে ! 


২৫৬ সারদামঙ্গল 
স্‌. 


পরিয়ে সঞ্তীবনী লতা, 
কত যে পেয়েছি বাথা 
হেরে সে বিঘাদময়ী মুরতি তোমার ! 
হেরে কত দঃস্বপন 
পাগল হয়েছে মন, 
কতই কেঁদেছি আমি কোরে হাহাকার ! 


২২ 


আজি সে সকলি মম 
মায়ার লহরী সম 
আনন্দ-সাগর-মাঝে খেলিয়া বেড়ায় । 
দাঁড়াও হৃদয়েশুরী, 
ব্রিভুবন আলো করি, 
দ'নয়ন তরি ভরি দেখিব তোমায় ! 


শ$ 


দেখিয়ে মেটে না সাধ, 
কি জানি কি আছে স্বাদ, 
কি জানি কি আছে ও শুভ আননে! 
কি এক বিমল ভাতি, 
পভাত করেছে রাতি ; 
হাসিছে অমরাবতী নয়ন-কিরণ্ে ! 


৬৫ 


এমন সাধের ধনে 
প্ুতিবাদদী জনে জনে, 
দয়া মায়া নাই মনে, কেমন কঠোর । 


সারদামঙ্গন ২৫৭ 


শাদরে গে থেছে বাল। 
হৃদয়-কসুম-মালা, 
কৃপাণে কাটিবে কে বে সেই ফলডোব। 


২৬ 


পুন কেন 'অশ্রু্জল, 

বহ ভুমি অবিরল ! 
চবণ-কমল আহা ধুয়াও দেবীব ! 

মানস-সবসী-কোলে 
আনিষে পবাও গলে সম্গীব জুধীব ! 

বিহঙ্গম, খুলে প্রাণ 

ধব বে পঞ্চম তান ! 
সাবদা-মঙ্গল-গান গাও কৃতুহলে ! 
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শান্তি 


গীতি 


বাগিণী সিঙ্-তৈববী,-_তাল ঠুংবি 


পিষে, কি মধুব মনোহব মুবতি তোমাৰ ! 
সদা যেন হ।সিতেছে আলয আমাৰ । 
সদা যেন ঘবে ঘবে 
কমল! বিবাজ কবে, 
ঘবে ঘবে দেব-বীণ! বাজে সাবদাব 
ধাইয়ে হবঘ-ভবে 
কল কোলাহল কবে, 
হাসে খেলে চাবিদিকে কৃমাবী কুমাৰ ' 
হ'য়ে কত হ্বানাতন 
কি অন আহবণ, 
ঘবে এলে উনে যায হৃদযেব ভাব! 
মকময় খবাতল, 
তুমি শুভ শতদল, 
কবিতেছ চলল সমুখে আমাব ! 
ক্ষুধা ভূষ দৃবে বাখি, 
ভোরু হ'য়ে ব'সে থাকি, 
নয়ন পরাণ ভোবে দেখি অনিবাধ !-- 
তোমায়, দেখি অনিবাব, 
তুমি লক্ষী সবস্বতী, 
আঙ্গি বন্াণ্ডের পতি, 
হোগৃগে এ বন্সুমর্তী যাব খুশী তাব ! 


শত ভরে 


সম্পূর্ণ 


স্ান্সাতে্ী- 





ন্‌ 


সপস্পশ এত কিন পিট 


“ সাগর তরঙ্গে নাচিয়া বেড়াই, 
দুরন্ত ঝাটকা-বালারে খেলাই, 
কখন আকাশে কখন পাতালে 
নিমেঘে চলিরা যাই ; 
ঘোর ঘোরতর দুদ্ধর্ধ সমরে 
কাপে রণাঙ্গন বীর-পদ-ভরে, 
এক হুহুঙ্কারে সুব্ধ চরাচর, 
হরঘে দেখিতে পাই । 


চি 


“ ছস্কারে বিদরে অনস্ত আকাশ, 
চুটিয়৷ পালায় দুর্দান্ত বাতাস, 
কোটি কোটি সূর্য তেঙে চুরুমার 
কে কোখ। ছড়িরে পড়ে : 
বীরশৃঙ্গ সব হিমালয় হ'তে 
ব্যতিব্যন্ত হ'য়ে ছোটে শন্যপখে, 
জীমুত প্রলয় ঝড়ে ! 
৩ 


“ অলকা অমর কাঁপে থরথবি, 
শূন্যে শূন্যে ধরা ধুরিতে ধুরিতে 
কোথায় চলিয়ে যায় ; 


২৬২ 


মায়াদেবী 


গ্রলয়-পিণাক ঘোর ঘন রব, 

ভয়ে জড়সড় ষক্ষ রক্ষ সব ; 

বেই ধেই ধেই নাচিয়া বেড়াই, 
দৃকৃপাত করি কায়? 


৪ 


'“ দিগৃ দিগঙ্গনা আড়ের প্রায়, 
বিকট দামিনী কটমট চায়, 
ঘোর র্ধর উদগ্র অশনি 
পদাগ্রে পড়িছে লুটে ; 
হো হো! পৃর্থীতটে তিষ্ঠিতে পারে ন৷ 
ধন্নাও জুড়িয়া উগারিছে ফেনা, 
লাফায়ে লাফায়ে পাগল সাগব 
আকাশে চলেছে ছুটে ! 


৫ 


“ঘোর কোলাহল গর্জে নীল জল, 

দূলিব অন্বরে দেহ টলমল্‌, 

ছড়াইয়া দিব কাল কেশরাশি 
বিজলী বেড়াবে তায় ; 

অলস্ত তারকা-মালিক৷ গলায়, 

উরজে লুটায়ে উরসে গড়ায়, 

ধায় ধূযকেতু দীধল অঞ্চল 
গোমুখী নির্ঝর ভায় 


৬ 


“ দুরু তরু মেঘ-মুপস্গ বাজাব, 

মধুর নিনাদে জগ্রৎ জাগাব, 

জাগিবে মানব দানব দেবতা, 
নবীন হরঘ-মর ; 


মায়াদেবী ২৬৩ 


চেয়ে রবে সবে পিপাসী নয়ানে 

কতৃহলী হ'য়ে গগনের পানে, 

হেবিবে আনন্দে আাননে আমাব 
তকণ অকণোদয় | 


৭ 


“পতি নিশীথিনী বিবাম সমষে, 
স্ফট-চন্দ্র-তাবা ব্যোমের জ্দষে 
গ্রসাবিযা এই সুদীর্ঘ শবীৰ 

শুষে থাকি আমি সুখে ; 
মাযাময মম অপরূপ ছ্যোতি, 
ঠাঁবাপখ বলে যত শ্বান্থমতি, 
পোম-গঙ্গা বলে কণি পাগলেবা-- 

শুনি আমি হাশিমাখে । 


৮ 


 সাগব-অন্গবা ক্ুম মোগাম, 
প্রচণ্ড পবন চামব ঢলায, 
দিগৃবধূবালা মেবা-সবী সব 
শীববে দাড়ায়ে আছে । 
নযন-কিবণে কমলা সঞ্চবে, 
সভ সবস্বতী অববে বিহবে, 
মহান অধ্ধব প্রিষ প্রাণপতি 
সম্্রমে প্রণয় যাচে 1? 


৪) 


মাযাময তব জেোশোতি মনোহারী 

বটে গো কালেব অজেয় কৃমারী, 

মহা মহীয়সী উদাব-বপসী 
অন্বর-হৃদয়-রাণী ! 


২৬৪ মায়াদেবী 


অলীক স্বপন জনন মবণ, 

চিরকাল তব নবীন যৌবন ; 

তোমাবি সন্তোঘে হাসে ব্রিভুবন, 
বোঘেতে নিধন জানি । 


১০ 


স্থিব ধীব নীল অনন্ত অপাব 

এই যে বিবাট ব্যোম-পাবাবাব, 

তুমি আভামধী মাযাতবী তাব-- 
চলিয়াছ ভাসি ভাসি ; 

মৃদুল মৃদুল ঠেকে ঠেকে গাষ, 

কিবণের ফেন উথলিয়া যাষ, 

দশ দিক দিযে দেখিতে তোমাষ 
ফুটেছে তাবকা-বাশি 


হীন 


এ নীল আকাশ তবল আবশি, 
বঙ্দেব বিমল মানস-সবসী, 
তাবকা ভডাষে আছে ; 
তুমি স্বপ্লময়ী বাজহংসমালা 
ঘ্ম-ঘোবে তাৰ কর লীলাখেলা, 
বসি, হাসি হাসি হেবিছে চন্দ্রমা 
ধবাব কোলের কাছে। 


৯৭ 


অহো ! আদি-দেব-স্বপন-বূপিণী, 
অবোধ মানব কিছুই জানিনি,- 
উদাস---উদাস অনস্ত আঁকাশ 

চলি চলি কোথা যাও! 
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মায়াদেবী ২৬৫ 


কার সঙ্গে ধেষে চলেছ কি ছেতু 

চন্দ্র সূধ্য.তারা ধরা ধূমকেতু! 

বল, বল, বল, ও পারে কি আছে £ 
কিছু কি দেখিতে পাও? 


১৩ 


সেই কি আমার গৃহ চিরন্তন, 
এই' কিরে সুদু নাট-নিকেতন ! 
কেনই কেবল হাসিতে কাঁদিতে 

এখানে এসেছি সবে ! 
চকিতে ফরা'ল রস-রজগ-খেলা, 
একেলা আসিনু, চলিনু একেলা, 
কতই সাধের বসন ভূঘণ 

কেন গো কাডিয়া লবে ! 


১৪ 


(কেন, মায়াদেবী ! ছেড়ে দাও দাও, 

পথ বোধ করি ঘুরিয়] বেড়াও ! 

উধাও উধাঁও ভেদিব আকাশ, 
দেখিব আপন দেশ : 

ডুবিব সে মহা তমান্ধ সাগরে, 

বর বু হাতি রাতে 

অসংখ্য জগৎ দীপ দীপু কবে 
দীপকেব পবিবেশ | 


১৫ 


ধীরে ধীরে ধীরে তিমির গতীরে 
উদ্ম-পদতল নিয়-নতশিরে 
তলায়ে তলায়ে যাব ! 


১১১০০ 


মায়াদেবী 


মাটির শরীর তিমিরে গলিয়া 

পরাণ পুতলী উঠিছে জাগিয়।, 

জাগিয়া উঠিছে আলোকে আলোক, 
কি এক পুলক পাব! 


১৬ 


দর পদ-তলে তিমির সংহতি, 
ফোটেনাফ আর আকাশের জ্যোতি, 
জগতের কোলাহল হাহাকার 
কালের সাগবে লীন ; 
মধুর মধুব আলোক সঞ্চবরি 
প্রফল্প-মুরতি প্রাণী মনোহারী 
কিবণ-মওলে বেড়ায় সকলে, 
কি এক মধুর দিন ! 


টপ 


খেলিয়ে বেড়ার ননীর পৃতুলী 
কেমন মধুর খুদে ছেলেগুলি, 
কিরণ-কাননে ফুল তুলি তুলি 
কত কি করিছে গান ! 
কত যেন মোরে আপন পাইয়ে 
চারিদিক্‌ দিয়ে আসিছে ধাইয়ে, 
হাসি-রাশি-ভরা মুণ্ডধ আনন 
কাড়িয়া লইছে প্রাণ । 


১৮ 
সুখ-স্বপ্র্ময় অধৃত-সাগর 


ঈষৎ-ঈঘৎ কাপে থরথর, 
অপূর্ব সৌরতে আকুল পরাণ, 
ফুলের পুলিনপ্দেশ : 


মায়াদেকী ২৬৭ 


বেড়ায় সকল যুবক যুবতী, 

কিবে অপরূপ রূপের স্ফুরাতি, 

স্ুধাংশু-কলিত ললিত শরীর, 
নিবিড় চাচর কেশ ! 


১৯ 


ধীরে ধীরে হাসি অধরে বিহরে, 
কপোল-কন্সুম ফোটে থরে থরে ; 
কিরণে কিরণে জীয়ায় জীবনে 
করুণ নয়নে চায়, 
পৃথিবীর সেই স্ুুমঙ্গল তারা 
ধুম-ঘোরে যেন হয়ে পথ-হার।, 
চাহিয়া চাহিয়া উধারে খুঁজিয়া, 
হাসিয় হাপিয়৷ ভায় ! 


০ 


হরঘে হরঘে গল৷ ধরি ধরি, 
আদরে আদরে কোলে করি করি ; 
হঘিত বয়ান সজল নয়ান 
এ চাহে উহার পানে ; 
আহা! সে আননে কি আছে না জানি 
পবিত্র প্রেমেব বিচিত্র কাহিনী, 
পড়িয়ে মেটে না প্রাণের পিয়াস, 
মেটে না মনের সাধ! 


২১ 


ছাঁড়িবে না তারা কাহারে কখন, 
কি' যেন পেয়েছে হারান রতন, 
গীখিয়া রাখিবে প্রাণে । 


২৬৮ 


মায়াদেবী 


কেহ কা রে৷ গায়ে খুইয়ে চরণ 

আলুধালু হয়ে ঘুমায় কেমন ! 

হাসির দীপিক। জাগিছে আননে, 
অপরূপ অবসাদ । 


*্ 


অতি অমায়িক প্রশাস্ত কিরণ 
ঘুমস্ত শিশুর হাসির মতন, 
কি যেন ফুটেছে ত্রিদিব-কসুম 
ও কি ও আলোক তায় ! 
ওই নিরমল আলোকের মাঝে 
কে গো ও পরম পুরুঘ বিরাজে, 
প্রেমেতে বাঁধিয়া পরাণ-পৃতলী 
ভুলায়ে লইয়। যায় ! 


চ৬ 


পাগল-বিহবল _হরঘ ধরে না, 
জড়িমা-জড়িত চরণ চলে না, 
অধোর উল্লাসে আলস অবশে 

চুলিয়ে পড়েছে মন ; 
অতি ন্পিঞ্ক ওই স্মেহময় কোলে ,-- 
_-মা'র কোলে শুয়ে শিশু মেয়ে দোলে-- 
দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুমিয়ে পড়িব ! 

সচেতনে অচেতন ! 


সি 


ধূমায়ে ঘুমায়ে হাঁসিয়ে হাসিয়ে 

চাই মুখপানে নয়ন মেলিয়ে, 

কি যে নিধি পাই করেতে আমার 
ত। সুদ শিশুই জানে! 


মায়াদেবী ২৬৯ 


যে দূর-সংগীত শোনে মনে মনে 

ধুটে তা বলিতে পারে না বচনে ; 

হাসিয়া কাঁদিয়া কতই ব্যাকুল 
চাহিয়। স্বরগ-পানে ! 


৫ 


কর, দেব! পুন শিশু কর মোরে, 
সাদরে মায়ের গলা ধোরে ধোরে, 
(দখিব তাহার ক্সেহের বয়ানে 

তোমাৰ মঙ্গল মুখ ! 
মা'র সোহাগের কথা স্বললিত, 
শুনিব তোমাব স্ুমঙ্গল গীত ; 
নাচিৰ হাসিব কাদিব হনঘে, 

উদার স্ববগ-স্থুখ ! 


৬ 


আর শিশু জামি নাই বে এখন, 

ফুরাষে গিয়েছে স্বরগ-স্বপন, 

সুধার সাগরে উঠেছে গরল, 
জীবন যন্ত্রণাময় ! 

আর ব্রিভৃবন নাই অধিকারে, 

একেলা পড়িয়া আছি এক ধানে ; 

তোমারি পৃথিবী, তোমাবি আকাশ, 
কিছুই আমারি নয় ! 


স৭ 


ফের কেন মায় প্রেমে বাধা দাও, 

কোথাকার আমি, কোথা নিয়ে যাও ? 

ফিরে দাও, দাও, দাও সে আমার 
জীবন-জুড়ান ধন ! 


৭0 


মাযাদেবী 


ধাও বে পবন স্বন স্বন স্বনে, 

গড়াও পৃথিবী গভীব গর্জনে, 

হাঁস বে চন্দ্রমা নীল গগনে, 
গাঁও গাও ব্রিভুবন ! 


০ 


কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষী-প্রাণী, 
ফল-ফুল-ভবা মনোহবা ধবাখানি, 
কোন্‌ দেব এনে দিয়েছে না জানি, 
আমাবি স্থখেবি তবে 
হবঘে সাঁগব ধেষেছে মাতিযা, 
ঢেউ পবে চেউ পডিছে ঢলিষা, 
আকাশ পাতাল ভবিষা পবন 
প্রাণ খুলে গান কবে! 


২৯ 


উন্মুখে আমাবে হাসিতে দেখিযা 
কোটি কোটি তাব৷ ফুঁটিছে হাসিযা, 
ফুঁটিবা হাসিছে অনন্ত কুসুম 
ধবাব উদাব বুকে ; 
হিমাদ্রিব মহা হৃদয উছলি 
চলিষাছে গঙ্গা মহা কৃতৃহলী, 
কল কল নাদে ধা মন-সাধে 
ফেনময়-হাসি-মুখে | 


০ 


কৃঞ্চে কৃ্জে পাখী ওঠে ডাকি ডাকি, 
স্তব্ধ হ'য়ে শোনে সাবি দিষে শাখী, 
আহলাদে আকুল মেখল-লন্িকা 

পৃবিয়ে উঠেছে প্রাণ " 


মায়াদেবী ২৭১ 


গৌবীশঙ্কব শুভ্র শৃঙ্গ পৰি 

ঘুমাষ প্রকৃতি পবমা জুন্দবী, 

চাদেব কিবণ হেবি সে আনন 
কি যেন কবিছে ধ্যান ! 


১১ 


ধীবে-_ _বীবে--অতি বীবে শুনা যাষ, 

স্ববগে কে যেন বাশবী বাজায, 

ভাসি ভাসি আসি, চলি চলি যায 
স্ুদূব মধুব স্বব । 

কে যেন আমাবে ধুম পাডাষে 

হৃদযে আপন হৃদয ঢালিষে 

পবাণ কাডিযে পালিষে বেডায--- 
ধব ধব, ধব ধব । 


০২ 


কেন কাদখিনী, দ(ভাষে সমুখে 
গকিযা বেখেছ অমৃত মযখে £ 
ওই আধ আধ চাদেৰ আভাস 
পাগল কবেছে মোবে ! 
ধৰি ধবি কবি, ধবিতে না পাবি, 
চাবিদিকে আমি কি যেন নেহাবি ! 
কাঁদিষা উঠেছে পবাণ পৃতলী, 
বেঁধো না বন্ধন-ডোবে ! 


৩৩ 
বিশুমোহিনী দেবী ! চল, চল, 
থল থল কবে স্বচ্ছ নীল জল, 


অতি ক্সিগ্ধ এই উদাব আকাশে 
ঘুমাও আবামে মা গো ! 


২৭২ মাযাদেবী 


জাগ সরস্বতী অমৃত-বিজলী, 

জাগ মা আমাব হৃদয উজলি, 

কিবণে কিবণে চেতাও চেতনে, 
জাগমা,জাগ মা, জাগো ! » 


* মায়াদেবীর পথম তিনটি শোক শ্রীষার অবিদাশচন্দ্র চক্রবর্তীর প্চলা। 


ত 
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মায়াদেবী 


গীতি 


ভৈর্বো-একতালা, ভজনেব স্বুৰ 


কে বে বালা কিবণমযী, বঙ্নী-বন্ধে বিহবে । 
দিক্‌ পুকাশ, বিমল ভাস, বিমন হাস নধবে 


নাচিতে নাচিতে হৃদয ধাষ, 
আকাশ ভিদিষা কোথায যায, 
অপনপ একি যনে ভাষ ! 
ভাষ পাণেৰ ভিতবে ! 
কেন দবদব হযনে বাবি, 
পাণ ভোবে আহা হেবিতে নাবি। 
বেন কেন শুন্যে না পসাবি। 
কেন তনু শিহবে ! 
কোখা “স আমান সাধে ভবন, 
কোথা প্রাণপ্রিষা প্রিয় পবিজন, 
কোথা চন্দ্র তাবা, কোথা ব্রিভুবন £ 
মগন আুধাৰ সাগবে । 
অছো। 1 মহাযোগী, দাও পাণ খুলি, 
দাও বাল্পিকি, শিবে পদধূলি, 
গুক-কৃপা-মোদ-ভবে ঢুলি ঢুলি 
প্রমিব স্বপন-নগবে-- 
চিবজীবন ভ্রমিব স্বপন-নগবে ! 


স্পন্র ০-স্বলীভল 


ড্ 1 11%)$ 1 রি 
তে) 
রি 
| 
এ রা রর 14 
৮ ৯ ১ 
রানি 
স্পশ্ কাজল 
প্রভাত-সঙ্গীত 
( দূবেব মেষে) 


আধ বে আনন্দমধী, আয মেষে, বুকে আম । 
হাসি হাসি কচিমুখে নৃতন ভুবন ভাষ | 
স্বর্গেৰ কুক্জম তুমি ফুটিবাছ ভবনে, 
ত্রিদিবে মন্দাকিনী ভাসে তোব নযনে। 
ভুমি সাবদাৰ বীণা খেলা কব কমলে, 

আধ বিজডিত বাণী শোনে প্রাণী সকলে । 
ঈশ্বেব কুপা ভুদি ভগতেব জননী, 

তাই মা হাসিলে তুমি হেসে উঠে খবণী। 
তোমায দেখিতে ওই নব ভানু উঠেছে 
কতই কস্ুুম পবি' বনদেবী সেজেছে ! 
পাঁধীরা আনন্দে গা তোমারি মঙ্গল-গান, 
বাঙা চরণ দু-খানি যোগী যোগে কবে ব্যান । 
সৌরতে আকৃল হয়ে সুখ-সমীরণ বঘ, 
চারিদিকে দেখি সব কি এক উৎসবময় ! 
কাহাব হৃদয আছে কে তোমাব পৃক্তা কবে ” 
কেন গো ককণামরী এসেছ আমাব ঘবে ! 
হারাযেছি তোৰ কোল বহু দিন জননী, 

তাই কি দেখিতে মাগো আসিষাছ অবনী % 
আয় রে আনন্দময়ী, আয় বরু* বুকে আয় ! 
কিবে কাল চলগুলি কাপিছে মৃদুল বাষ । 


কাস শা পপ পাস 
স্‌ 


% বরু-_বরদাবাণী--বযস এক বৎসর । 


৭৮ 


শনতকাল 


পযোখব-সুধা ভুলে, আহলাদে দু-হাত তুলে, 
আকূলি ব্যাকূলি বাছা কেন কোলে আসিতে ? 
দাত দূটি ফট্ফাটি অমাধিক হাসিতে । 

আয বে আমন্দমধী,--দাও প্রিষে, কোলে দাও, 
নেেহেতে গলিবা শ্রাণ ভেসে যায দূ-নযান, 

না জানি পেষসী এবে নির্জনে কি নিধি পাও। 
বৃখা পুকঘাভিমান, প্রেমেতে গ্রুধানা নাবী, 
কতই কতই বেশী ন্সেহ-স্খে অধিকাবী ৷ 
স্বতাবে অভাব আছে, পুবাব কেমন কোবে। 
প্রাণে যত ভালবাসা, তত ভালবাদি তোবে। 


আহলাদেন সীমা নাই 
চাদ মুখে চুমি খাই 
কোখাষ বাখিলি মুখ 7? এ যে বুক মকস্থ। 
বহে না ক্সেহেব নদী, ফলে না অমৃত ফল 
উদাব--উদাবতব 
বমণীব পযোধব 
না জানি কাহাব তবে সমবে প্রকাশ পা । 
কিবে কোটি চন্দ্র-গ্রভা । 
যুবকেব মনোলোভা 
বালকেব ক্ষ্ধাহিবা স্ুধাবসে ভেসে যায! 


স্বভাবে অভাব আছে, পুবাব কেমন কোবে ! 
প্রাণে যত ভালবাসা, তত ভালবাসি তোবে। 
বিচিত্র বিধাতি! তব স্েহেব মোহন ডোব, 
ফুবাবে না স্বপ্ু কভু ভাঙ্গিবে না ঘুমযোব । 
অতি অপরূপ মাযা, অপরূপ সমুদয়, 

বিশেব সৌন্দর্্যবাশি কি এক পিরীতিময ! 


০ 


মধ্যাহ্ৃ-সঙ্গীত 


গৌডসাবঙ্গ-_-একতাল। 


চবাচব ব্যাপী অনন্ত আকাশে 
প্রথব তপন ভাষ, 

দিগ্‌ পিগন্ত উদাসমূবতি 
উদাব স্ফৰতি পাষ । 


বিমল নীল নিথব শূন্য, 

শুন্য--_শুন্য--শুন্য--আগিম শূন্য ; 

দূব--অতি দন দূ পাখা ভডিষে 
শকন ভাসিযা যাষ । 


শুভ্র শুভ্র অভ্রবাজি 
ধবলা শিখবী সাজি, 
চলিমাচে ব্রীনে বীবে, লা জালি কোথায় 1 


নীবব মেদিনী, পাদপ মিঝ্ম, 
নত-মুখ ফুল ফল, 
নত-মুখী লতা নেতিষে প 'ডেছে। 


স্তবধ সবসী-জল | 


শান্ত সঞ্চবণ, শান্ত অবণ্যানী, 

মক বিহঙ্গম, মুঢ পশু প্রাণী, 

“ঘূঘূঘৃ__বুধৃঘু ” কাতবা কপোতী 
ককণা কবিষা গাষ ! 


স্তবধ নগব, স্তবধ ভূধব, 

স্তব্ধ হ'যে আছে উদাব সাগব, 

ধৃধু মকস্থলী, বিহ্বলা হবিণী 
চমকি চমকি চাষ ! 


৮০ 


শরৎকাল 


স্তবধ তুবন, স্তবধ গগন, 

প্রাণের ভিতর করিছে কেমন, 

তুঘায় কাতব, কঠোর মরুত। 
একটুও নাহি বায় ! 


বিরামদীয়িনী কোথা নিশীথিনী 

জিপ্ধ-চন্দ্র-তারা-নক্ষত্র-মালিলী 

মহা-মহেশুর-করুণা-ূপিনী 
মোহিনী মায়ার প্রায় ! 


ল'য়ে এস সেই মেদূর সমীর, 

ঝুর-- ঝুর-_ঝুরু, মধুর, অধীর, 

স্েহ-আলিঙ্গানে জড়াব জীবন, 
জডাব তাপিত কাষ ! 


০ পাপ পা ২ 
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শরৎকাল ডি 
সন্ধ্যাসঙগীত '/? 


(ভাণীবর্থী তীবে--দক্ষিণে হাবডাব সেতু এবং উত্তবে 
নিমতলাব শাশান) 


১ 


ডুবেছে ববিব কাযা, দিবা হ'ল অবসান । 
প'ডেছে প্রশীস্ত ছাবা জুডাতে জগত্প্রাণ! 
চাবিদিক্‌ স্তশীতল, 
নিবে গেছে কোলাহল, 
কিবে এক পবিমল ভাপসিষা বেডাষ । 
/আলুষে প'ডেছে ভব, 
আলুষে পড়েছে সব, 
আলু থালু ভ'ষে পবা তিমিবে কবিছে স্নান! ) 


রি 


গঙ্গান শ্নেহেব কোলে 
সমীবণ ধুমে ঢোলে, 

স্বপনে সাঁজেন তাঁবা মেলিছে নষান! 
তীব-ভমে তকপণে 
বসিষাচ্ে ফাগাসনে, 

কে তুমি প্রাণেব প্রাণে তুলেছ পৃববী তান। 

৩ 

ঢলিযা পডিছে মন, 

কি যেন স্বপন দেখি মদিযা নযন! 
নাবিকেবা খুলে প্রাণ 


দূবেতে ববেছে গান, 
কি সুধা কবিছে পান ধুমন্ত শ্ববণ 


হচহ শরতৎকাল 


কি জানি কি কথা বলে, বৃঝা নাহি যায় ; 
ঘুমায়ে ঘুমায়ে ছেলে 
কেন বাছা হেসে ফেলে, 
শুনিতে সে স্বর্গ-কথা সদা প্রাণ চায়। 


৫ 


নিথর সলিল পরি 
ধীরে ধীরে চলে তরী, 
দ-পাখা ছড়ায়ে পরী ভেসেছে আকাশে ; 
মধুর মম্থর গতি, 
চলিয়াছে গর্ভবর্তী 
সম্পূর্ণ-যৌবনা সতী পতির সকাশে ! 


৬ 


(নৌকায় প্রদীপ জলে, 
তারকা ফুটেছে জলে, 
জল-তলে ঝল্মলে বিশাল মশাল ; 
লুকান তপন-রেখ। 
ফের বৃঝি যায় দেখা ! 
হারাণো প্রণয় কেন এত লাগে ভাল!) 


. 


দৃ-পার জুড়িয়া সেতু, 


যেন পড়ে ধূমকেতু, 
যেন শুয়ে কোন এক দৈত্য দৃরাশয়, 


শবৎকাঁল বর 


লাল লাল চক্ষ মেলি, 
নিদ্রা মৃত্যু অবহেলি, 
আক্রোশে শমশান-পানে তাকাইযা বয়! 


৮ 


উচ্চিল কাঁসব-বোল, 
শঙ্খ ঘণ্টা উতবোল, 
আবতি-গ্রদীপ-মালা দোলে ঘাটে ঘাটে, 
আর্জি হ'ষে ভক্তিভবে 
'মা__ মা” শব্দ কবে, 
আনন্দেব কোলাহলে দিক্‌ যেন ফাটে। 


*) 


আমাব আনন্দ নাই, 
আমাঁব সে ভন্ভি নাই ! 
সেই ভোলা খোলা প্রাণ হাবাষে আধারে , 
কবিষা জ্ঞানীব ভাণ, 
পৃষি বুকে অভিমান, 
ঘোব পৌভ্তলিক_-সদা পৃজি আপনাবে ! 


১০ 


নগবীব মনোবথ 
পূর্ণ কবি বাজপথ, 
হাসিযা উঠিল কিবা প্রুসাবিয়া কায়া। 
স্ুন্দবী আলোক-মালা 
সাবি দিযে কবে খেলা, 
বাতাসে তকর তলে খেল! কবে ছাযা 


২৮8 


শরত্কাল 
১১ 


আবৃতো লাগে না ভাল, 

কে তোরা জালালি আ'ল! 
কোথায় হারাল বল ধুমন্ত হৃদয়? 

চাহিতে আকাশ-পানে 

কি যেন বাজিছে প্রাণে, 
কাঁদিয়া উঠিছে যেন তারা সমুদয় ! 


৯ 


উদয না হ'তে ভাষ 
শশিকলা আস্তে যায়, 

মুমূর্ধব প্রাণ যেন ঝিক্‌ ঝিক্‌ করে! 
বিঘণু “মশান-ভূষি, 
ঘুমায়ে বয়েছ তুমি ! 

কার ওই চিতানল ভস্মেব ভিতবে ! 


১২৪ 


প্রতিদিন কোলাহল, 
প্রতিদিন চিতানল, 
প্রতিদিন জগতের উদয়ন বিলন ! 
এই যে অসংখ্য তান্না, 
অজর অমর পারা, 
এরাও কি বিনাশের বশীভূত নয়? 


১৪ 
(অনন্ত কালের সিদ্ধু, 
বিশ্ব বৃদ্ধদের বিন্দু, 
এই ভাসে, এই হাসে, গিলায় আবার, 


শরৎ্কাল ২৮৫ 


এসেছি বা কোথা হ'তে, 

ফিরে যাব কি জগতে, 
কিছুই জানি না ঠিক ঠিকানা তাহাব 
৮ 


১৫ 


বিন্দু বিন্দু পড়ে জল, 
চঞ্চল চাতকদল, 
উডে উডে অন্ধকাবে কবে কলগান ! 
আমি কেন এইখানে 
চাহিমা *মশান-পানে 
কিছুতেই নাহি পাবি ফিবাতে নযান £ 


১৬ 


ও কে গো কাতৰ স্ববে 
আবৃ-মনে গান কবে-- 

একাকিনী বিঘাদিনী চেষে নদী-পানে ! 
ওবেো কি আমাবি মত 
হৃদি-বাজ্য বজাহত ?- 

ফোটে না কম্সুম আব সাবধেব বাগানে ? 


(৪ 
শরৎকাল ৩৮ 
গীতি 


কাফি--যৎ 


জীবন ঘক্ত্রণাময, 
কিছু--কিছুই নাই জুখোদয় ! 
কৰি প্রেমামৃত পান 
থমায পাগল প্রাণ, 
কে তাবে জাগালে অসময় ! 
বসস্তে নিকুঞ্জ বনে 
কুহরে কোকিলগণে, 
বনবালা পুফুল বয়ান; 
যৌবন-সীমান্তে আসি 
ফুবায় সাধের হাসি, 
চাদিনী যাষিনী অবসান! 


কোথা সে নন্দন-বন, 
কোথা সে জুখ-স্বপন, 
আর কেন দেহে প্রাণ রয! 


শরৎকাল ২৮৭ 
নিশীথ-সঙগীত 
ধশাবদপূণিমা-যামিনী যাপন) 


রি 


দ্বিতীষ প্রহব নিশি, 

কি প্রশান্ত দশ দিশি! 
জ্যোক্সাফ ঘমাষ তক লতা, 

বাতাস হযেছে স্তব্ধ, 
পাপিযান মুখে নাই কথা । 


টু 


ঘ্মায আমাব প্রিষা ভাদেব উপবে, 
জ্যো'ন্সাব আলোক আসি ফটেছে অধবে। 
শীদা শাদা ডোবা ডোবা দীর্ঘ মেঘ ওলি 
নীববে ঘুমাষে আছে খেলা-দেলা ভুলি, 
একাকী জাগিবা চাদ তাহাদেৰ মাঝে, 
বিশেব আনন্দ যেন একত্র বিবাছে। 

দূরে দূবে শীল জলে 

দ'একটি তাবা ক্বলে, 
আমাৰ মুখেব পানে দীপু দীপৃ চাষ, 
ওদেব মনেৰ কথা বুঝা নাহি যাষ। 


২৩ 


একা বসি' নির্জন গগনে 

বল শশী, বি ভাবিচ মনে? 
একটুও বাতাস নাই, 
তবু যেন প্রাণ পাই 

তোমাব এ অমৃত কিবণে। 


২৮৮ শরৎকাল 
৪ 


ফ্ল-বনে ফুল ফুটে আছে, 
কেহ না সঞ্চবে কাছে কাছে, 
তেমন আমোদ-ভবে 
কে আব আদব কবে, 
আজি সমীবণ কোখা গেছে ') 


৫ 


নীববে প্রাণেব কথা কয, 
সসীব স্রধীব স্ববে 
সেই কথা গান ক'বে-- 
আহা, আজি কেন নাহি বষ! 


৬ 


(মানবেবা ঘ্ুমা'যে এখন, 

মোহ-মন্ত্রে হযে অচেতন, 
নিসগগগেব ছেলে মেষে 
কেন গো বযষেছ চেয়ে! 

তোমবা কি সাধে স্বপন?) 


৭্‌ 


আমাব নযনে ঘুম নাই, 
কেবল তোদেব পানে চাই, 
এক একবাব ফিরে 


চেয়ে দেখি প্রের়সীরে 
আদবে গোলাপ তুলে অলকে পরাই। 
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শরৎকাল খ্চা৯ 
১ 


শিশুর সুন্দর মুখ 
দেখে পাই স্ব্গ-সুখ, 

মর্ত্যে সুখ যুবতীর প্রফুল্ল বয়ান. 
কিন্তু এই হাসি হাসি 
পরিপূর্ণ ভালবাসি 

মুখ নাই প্রেয়সীব মুখের সমান। 


৪) 


(সব চেয়ে সুধাকর 
তব যুখ মনোহর, 
বিহ্বল হইয়া যাই হেরিলে তোমাষ : 
ভূত ভাবী বর্তমানে 
কত কথা জাগে প্রাণে, 
জানকী অশোক বনে দেখেছে তোমায 2 


১০9 


কেকয়ী বিঘাক্ত শব, 

জর জর মর মর 
থর খর কলেবর পাগলের প্রায়-- 
কি চক্ষে হে! দশরথ দেখিল তোমায়, 

তুমিই বলিতে পার 

তুমি-ই বলিতে পাব 
ভাবিয়া বিহ্বল ত্মন বুঝা নাহি যায়। 
ওই রে জীবন-দীপ নেবো নেবে প্রায়-- 
ওই রে অন্তিম আশা আধারে মিশায়--- 
মনের সকল সাধ ফুরায় ফুরায়-_ 
কফোথা রাম রাজা হবে, বনে কেন যায়! 


৮১০৪, শরৎকাল 
ই 


জন্মিতে দেখেছ তুমি ব্যাস বাল্মীকিরে, 
কিরণ দিয়েছ সেই পরে র কটীবে । 
তপোবনে ছেলে দৃগি 
কচিমখে হাসি ফূটি 
জননীর কোলে বসি' দেখিত তোমাষ : 
কি যে সে কহিত বাণী, 
জানে তাহা ফলরাণী, 
জাগে মহা প্রতিধ্বনি অমর গাথায : 
করি সে অমৃত পান 
পৃথিবী পেয়েছে প্রাণ, 
ভারত-পাতাল আজো অমরাব গ্াষ ! 


সি 


কবিতার জন্ম হয তোমাৰ কিবণে, 
ফুটে ওঠে বসন্তের ফলস ফুল-বনে, 
যৌবন-তরঙজ-রঙ্গে 
গড়ায় সাগর সঙ্গে, 
অন্তিমে আনন্দে মগ নন্দন-কাননে | 


৯৬৪ 


কখনো নামিয়া ভূমে, 
আচ্ছনু শোকের ধমে, 
*মশানে যোৌগিনী বালা কাঁদে উভরাষ, 
শিহরি সকল প্রাণ 
সেই দিকে ধাবমান, 
কি যেন আকাশ-বাণী শুনিবারে পায়। 


শবৎ্কাল ২৯৯ 
১৪ 


এখন ভাবতে ভাই, 
কবিতাব জনম নাই, 
গোবে বোসে অষ্ট হাসে কে বে কাব ছাযা ? 
হা ধিক! ফেবঙগ বেশে 
এই বাল্মীকিব দেশে 
কে তোঁবা ঘেডাম্‌ সব উ্ভিক-মুখী আমা ? 


১৫. 


(নেকডাব গোলাপ ফুলে 
বেধে খোপা পবচুলে 
চিটেব গাউন পোনে আহ্নাদে আকুল । 
পবস্পবে গলা বনি 
নাচিছেন যেন পবী । 
কি আশ্চর্ষয বিবাতাৰ বুঝিবাৰ ভুল!) 


১৬ 


কে এ অলীক ভুঘা, 
সবস্বতী অকলুঘা, 
ওই দেখ হাসিছেন বিমল গগনে | 

ছেলিষা নলিনীবাণী, 

কোন প্রাণে খজে আনি 
গাথিষা দোপাটী মালা দিব শ্বীচবণে ? 
দ-মিনিটে ঝ'বে যাবে, ম'বে যাবে ক্ষদ্র প্রাণী ; 
দিও না মাষেব পাষে প্রসাদি কৃস্থম আনি। 


নি 


সব চেষে, স্ধাকব 
তব মূখ মনোহব, 
হেবিযা অমব নব পশু পক্ষী প্রাণী 


২৯২ শরৎকাল 


সচেতন অচেতন 
সকলে প্রফল্প মন, 
কি অমৃত আছে ওই আননে না জানি! 


০ 


প্রিরার পবিত্র মুখ 
উদার স্বরগ সুখ, । 
কেবল আমারি তরে বিধির স্জন ; 
প্রাণ ভোরে ভোগ করে, 
কারো নাই এ প্রমত্ত নেশার নয়ন । 


১৪) 


তুমি শশী সকলের 

নয়নের পারিজাত কৃস্তম অমর, 
রূপরসে ঢল ঢল 
চারিদিকে অবিরল 

উচছ্ছলে উছলে চলে স্ধাংশু-সাগন | 


চি, 


করি ও অমৃত পান 
প্রাণে হয় বলাধান, 
শুক তরু মুগ্তরে, সঞ্চরে সম্গীরণ, 
লতা সব নৃত্য করে, 
উল্লাসে উন্নত্ত-প্রায় মানুঘের মন। 


শরতকাল ২৯৬ 
২১ 


চক্রবাক চক্রবাকী 
আনন্দে বিহবল আখি, 
হবিণী হরঘ-ভরে দেখিছে তোমায় ; 
তোমাবি অমৃত ভুখে 
ছুটিযাছে উর মুখে 
না জানি কি পার্ধী ওই শূন্যে গান গাষ। 


১ 


জাগিল সকল তাবা--_ 

পরমানন্দে মাতোধাবা, 
মেঘগুলি চুলি ঢুলি কোখায চলিল ! 

লুকাষে চপল মেষে 

থেকে থেকে দেখে চেয়ে, 
কি যেন মনেব কখা মনেই বহিল ! 


২৪ 


যোগীন প্রশান্ত মন, 
শান্তিময ব্রিভুবন, 
মমস্ত নক্ষত্র এক বিচিত্র স্বপন, 
তোমাব সুধাংশ শশী 
তাহার প্রাণেতে পশি 
কবেছে কি অপরূপ রূপেব স্জন ! 


-৪ 


আনন্দ--আনন্দ তার 
হৃদয়ে ধবে না আর-- 
অমূর্ত আনন্দময় মুক্তি মনোহর ! 


৯৪ 


শরৎকাল 


আলিঙ্গন প্রাণে প্রাণে 
কি আজ উদয় ধ্যানে ! 
সমস্ত ব্রন্নাণ্ড এক আনন্দ-সাগর ! 


স৫ 


কৰিব প্রাণেতে পশি 
আচম্বিতে কে বূপসি 

বীণা করে খেল করে হসিত বয়ানে ? 
অলস অপাঙ্ষে চায়, 
কবি নিজে মোহ যায়, 

জগৎ জাগিষা ওঠে একমাত্র গানে ! 


২৬ 
/শোকার্ভ নিরাশ প্রাণে 
চায় তব মুখ-পানে-_ 
ও মুখ-দপর্ণে দ্যাখে সেই মুখখানি ; 
তোমার অমৃত পিয়া 
বেঁচে আছে তাৰ প্রিয়া, 
হেবিষা জুড়াঁয় তাৰ কাতব পরাণী 1) 


-০. 


প্রাণপতি দেশান্তরে, 

বুক তার কি যে করে 
বলিতে পারে না সতী তোম৷ পানে চান 

সব্বদশী রশ্মিজাল 

বলে--“সে তোর আছে ভাল” 
একেলা একাস্ত মনে ধেয়ায় তোমায় ! 


শরৎকাল ২৯৫ 
২৮ 


উদাসিলী চায় যাকে, 
সে এসে দাড়ায়ে থাকে 
দট্টি-পথ-প্রান্তভাগে তোমার কিরণে ; 
শুনি বাতাসের বাণী, 
মনে করে ধরে আনি 
বেওনাক পাগলিনি প্রেমের স্বপনে ! 
২৯ 


কেন তোর ফুলরাণী 
বিরস বদনখানি, 
হাঁসি নাই মধুর অধরে? 
বিলোচিন ছলছল, 
কপোলে গড়ায় জল-- 
মনে মনে কাঁদ কার তরে? 
৩০ 


পুরুঘ পাংশুল মতি, 
মনে তাৰ অধোগতি, 
মুখ তুলে চেয়ে আছে মিছে স্বর্গ-পানে : 
সরল হাদয লুটি 
আহলাদে বেড়ায় ছুটি, 
আব তুমি দেখা তার পাবে কোর্খানে ! 
৩১ 


(ধিক রে অধম ধিক! 
ভালবাসা প্রেটোনিক্‌? 
চদাবেশী বসিক মধুর “মিয়ু মিঠু? 
প্রেমের দরাজ্‌ জাঘ, 
আকাশে গলিয়া প্রাণ 
সোরে পাপিয়া হাঁকে 'পীহ পীহ পীছ'।) 


২৯৬ শরখকাল 
৩২ 


(দর্বহ প্রেসেব ভাব 
যদি না বহিতে পাব, 
ঢেলে দাও আকাশে বাতাসে ধবাতলে 
(মিটাযে মনেব সাধ 
ঢালিযা দিযাছ চাদ ) 
ঢেলে দাও মানবেৰ তপ্ত অশ্ব্জলে 1) 


২১৬ 


উথলে অমুতবাশি, 
মুখেতে ধবে না হাসি-- 
বিশ্বেব প্রেমিক ওহে প্রিষ সুধাকব । 
প্রেষসীবো থব থব 
হাসি-মাখা বিশ্বাধৰ 
সাধেব স্বপনমফী মৃত্তি মনোহব । 
৩৪ 
আব কিছু নাই সুখ, 
ওই চাদ, এই মুখ, 
যেন আমি জন্মান্তবে ফিবে দুই পাই, 
যাই আমি যেই খানে, 
যেন আমি খোল! প্রাণে 
একমাত্র পবিব্র প্রেমেব গান গাই! 


যা ওত কা সতত সাই যাবা 


$8.--8621 ডি 


শরৎকাল খ্ট্টন 


নিশাস্ত-সজীত 
১ 


আহা জিপ্ধ সমীরণ ! 
কোথ! ছিলে এতক্ষণ £ 
এস মোর আদরের চির-সহচর ! 
আলুথানু হ'য়ে প্রিয়া 
আছে সুখে ঘুমাইয়া, 
আলুথালু কন্তলে সুখে খেলা কর। 


সি 
সখ 


বড় তুমি চুল্বুলে, 
গোলাপের দল খুলে 

ছড়াষে কপোলে চুলে হাসিয়া আকল! 
তোমারি আনন্দোৎসবে 

দিত নয়ন-পদ্য করে দল্দূল্‌ ! 


শু 
আহা এই মুখখানি-- 
প্রেম-মাখা মুখখানি__ 
ত্রিলোক-সৌন্দধ্য আনি কে দিল আমায় ! 
কোথায় রাখিব বল, 


ব্রিভুবনে নাই স্থল, 
নয়ন মুরিতে নাহি চায়! 


৪ 


সদাই দেখি রে ভাই, 
তবু যেন দেখি নাই, 
যেন পূর্ব-জন্ম-কথা জাগে হনে মনে! 


টাচ 


শখৎকাল 


অতি দূরে দিগন্তরে 
কে যেন কাতর স্বরে 
কেঁদে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে! 


৫ 


উঠ প্রেয়সী আমার, 
উঠ প্রেয়সী আমার, 
হৃদয়-ভ্ঘণ কত যতনের হার! 
যেন পাই ব্রিভুবন, 
অআস্তরে উৎলি উঠে আনন্দ অপার ! 
উঠ প্রেরসী আমার ! 


৬ 


প্রতি দিন উঠি' ভোরে 
আগে আমি দেখি তোরে, 
মন প্রাণ ভরি ভরি সাধে করি দরশন ! 
বিমল আননে তোর 
জাগিছে মুরতি মোর, 
ধ্মস্ত নয়ন দূটি যেন ধ্যানে নিমগন ! 


৭ 


তোমার পবিরে কায়া, 

মনেতে জন্মেছে মায়া ভালবেসে সুখী হই। 
ভালবাসি নারী নবরে, 
ভালবাসি চরাচবে, 

সদাই আনন্দে আমি চাঁদের কিরণে রই। 


শরৎকাল ২৯৯ 
৮ 


উঠ গ্রেয়সী আমার, 

উঠ প্রের়সী আমার, 
জীবন-জুড়ান ধন হৃদি-ফলহার ! 

উঠ প্রেয়সী আমার ! 


ণ 


মধর মূরতি তব 
ভরিয়ে রয়েছে ভব, 

গমুখে ও মখ-শশী জাগে অনিবার ! 
কি জানি কি ঘুম-ঘোরে, 


কি চক্ষে দেখেছি তোবে, 
এ জনমে ভুলিতে বে পারিব না আর! 


নয়ন-অমৃতরাশি প্রের়সী আমার ! 
১০ 


ওই চাদ অস্তে যায়--- 

বিহঙ্গ ললিত গায়, 
মঙ্গল আরতি বাজে নিশি অবসান! 

হিমে চুল ভিজে যায়, 
শিশির-মুকৃতা-জালে ভিজেছে বয়ান ; 
উঠ, প্রেয়সী আমার, মেল নলিন-নয়ান 


স্লি্ত্্কিত্ি 


শব 


১২ই আশ্িন, বুধবার, পৃণিমা, ১২৮৯ সাল 


রী 


এই যে উঠেছে ধূমকেতু! 

কে বলে রে অমঙ্গল-হেতু ? 
কি মহান্‌ শুভ্র পুচছ 
হু তারা করি তুচছ 
গুড়ে যেন বিজযের কেত! 


হ 
ওই ! শুকতারার মতন 
মুখ-প্রভা প্রশান্ত কেমন! 

যদিও আবৃত কায়া 
কেমন উদাব চাষা ! 
মুখেই প্রকাশ পায় মানুঘ যেমন ! 


২ 


এক দিকে চন্দ্র অস্ত যায়, 

অন্য দিকে অরুণ উদয়, 
মধ্যে কেতু দীপ্তিমান্‌ 
মহামনা তেজীয়ান্‌ 

স্বগৌরবে দাঁড়াইয়া রয়! 


ছু 
এ 
চি / 
হা / চুল 
ই | রত 
মে 
স্্ট 
রঃ এ ৮ 
পা চিল চে 
না ৬ 
১৪৪ 


৩১০৪ ধ্মকেতু 


৪ 


ডুবে যাবে ক্ষণকাল পবে 

তপনেব কিরণ-সাগরে ; 
এখনো মুখেতে হাসি, 

মহতেব মন নাহি মবে। 


৫ 


স্লেহেতে চাদের পানে চাষ 

যেন আলিঙ্গন দিতে যাষ ! 
পৰ্ধদিক পানে চেয়ে 
যেন মহানিধি পেয়ে 

আনন্দে আপনি চ'লে যাষ! 


৬ 


ধায় তিষী ধরার সাগবে, 
মহাশন্য অনন্ত অন্ববে 
ধেষে ধেয়ে অবিরত 
বল হে দেখিলে কত 
মহান্‌ বড়বানল গ্রহ্মলিছে দিগ্ব দিগন্তবে ! 


৭ 


কত ক্ষদ্র ক্ষত্র চন্্রন্বীপ 

স্বতাবেব' জুধার প্রদীপ, 
তেজস্বী মনের কাছে 
স্েহ যেন ফটে আছে, 

হর্যভরে করে দীপন দীপৃ! 


39--7621 8 


বল কতি তোমাৰ মতন 

ধায় ধূমকেতু অগণন, 
পথের ঠিকানা নাই, 
তারি কাছে ছুটে যাই__ 

পাই যারে মনের মতন! 


টি) 


তুমি এক প্রেমের পাগল, 
আপনার ভাবে ঢল ঢল, 
কে তোমায় ভালবাসে, 
কে তোমার উপহাে, 
ব্রক্ষেপ নাই সে সকল! 


১০১ 


পতঙ্গেব পাগল পবাণ 
অনাসে অনলে তাজে প্রাণ, 
তপনেব কাছে তুমি 
তাই কি এসেছ ভাই ! 
বিধিব কি এমনি বিধান ? 


ইতী 


আসিয়াছ বহুদিন পরে, 

ধবণীরে দেখিবার তরে, 
আনন্দে ভগিনী তব 
করেন মঙ্গলোতসব, 

দিকে দিকে পাখী গান করে । 


৩০৬ 


ধুমকেতু 


১৯ 


কৃস্থমের সৌরভ লইয়া, 

সমীরণ চ'লেছে ধাইয়া, 
চঞ্চল চাতক সব 
করি করি কলবব 

ছুটিয়াছে উন্মত্ত হইয়া । 


টি) 


চলেছে বকের মালা 
নীলাকাশ করি আলা 
করিবারে ব্যজন তোমায় ; 
নীরদ দিয়েছে দেখা, 
আববিতে রবি-বেখা-- 
ওই কিবে আসে পাষ পাষ! 


১৪ 


ঘেবে আছে দিগঙ্গনাগণ, 

কিবে সব প্রফৃল্প আনন, 
তোমারে বরণ করে ! 

মাঝে তুমি কেতু বিমোহন ! 


১৫ 

মানুঘে জানে না তব মান, 

চিরকালই অমঙ্গল জ্ঞান 
এমন সুন্দর বূপ, 
করিয়াছে কি বিরূপ! 

হৃদি-হীন মিছে বুদ্ধিমান । 


ধূমকেতু ১০৭ 
১৬ 


আজেো।৷ আছে পশুদেব দলে, 

পবস্পবে সভ্য ভব্য বলে, 
নিজেব পেটেব দা 
অন্যকে ধবিযা খাষ, 

সবে একা চাষ ভ-মণ্ডলে। 


১৭ 


বাজা আব বাজ-অনচব 
বিঘম কঠোব স্বাখ পব, 
কেবল নিজেৰ তবে 
নিদাকণ কর্ম কবে 
বাখাইবা দাকণ আমব ! 


টিটি 


পবেব দেশেতে ঢকে, 
পরবেন ছেলের খুকে 
মাবে কখে আগুনেৰব ওলী, 
কেন বেকি দৌঘ তোব 
কবিযাছে বে পামব ? 
মানুঘে, মানুঘে যাও ভুলি ? 


১৯ 


এ পশ্ুত্বে, বীবত্বেব নামে 

আজো। সবে পুজে ধবাধামে, 
ভীঘণ বড্তেব নদী 
বহিতেছে নিবববি, 

বাক্ষমেবা মেতেছে ষ'গ্রামে ! 


৩০৮ ধমকেত 


০০ ০০ 


০ 


কতই অর্থে র নাশ, 
কতই হৃদয-হাস, 
বৃদ্ধির বিঘম অপচয় ! 
তবু স্বাথ সাধিবারে, 
মানুঘে মানুষ মারে, 
পর-দুঃখে অন্ব দবাশয় ! 


সি 


চারিদিকে হাহাকার 
শবণে পশে না তাব, 
বদ্ধ-কালা পাহাড় পাথর, 
অতি ধীর বীর ইনি, 
বিশুজয়ী বিশ্ব জিনি, 
প্রজাব শোকেতে কেন হবেন কাতর ? 


২ 
ধুগান্তরে লোক সবে 
শুানিষা অবাকৃ হবে-- 
মানুঘে কবিত বধ মানুষের প্রাণ, 
মুখে তারা ভাই ভাই-- 
মনে মনে প্রীতি নাই, 
কারো প্রতি কারো নাই আন্তরিক টান। 


-৪ 


শতকে দ-এক জন, 
দেবতার মদ্ত মন, 
পৃণ্যের গ্রভায় রাজে আনন-মগুল ; 


ধুমকেতু ৩০৯) 


পরাণ দেয় অকাতরে, 
পরের মঙ্গলে দেখে আপন মঙ্গল। 


৪ 


কনিষ্ঠ সে দেবতার 

প্রাণের মধুর জ্যোণ্না ফুটেছে অধরে, 
সদাই আনন্দে রয়, 
সংসারে সংসারী হয়, 

ভুলেও কখন কাবো মন্দ নাহি করে। 


৫ 


বাকী যে নববৃই জন, 
তম-গুণে অচেতন. 
পুক্ব জন্মে ছিল বন-মান্ধঘ বানর. 
কেবল লাঙ্গুল নাই, 
আহার-বিহার-পটু আসল বব্বর। 


৬ 


কি আর দেখিবে তুমি 
মানবের জন্মভূমি ! 

দেখেছে কতই পূর্ী কত পুণ্যলোক, 
বিহরে দেবতা সব 
মৃন্তি মহা অভিনব, 

মহান্‌ পবিত্র প্রাণ, অভয়, অশোক 


৩১০ ধূমকেতু 
২৭ 
না জানি এ নীলাকাশে 
কতই স্বরগ হাসে, 
কতই ফুটিয়া আছে তারকার কুলশ্বন ! 
যাও ভাই মন-সুখে 


বিচর ব্যোমের বুকে 
দেখ গে, দেখেনি যাহা মানব-নয়ন ! 


তন্বল্ালী 


0৮562) 8 


তদম্লল্ালী 


০৩ 
৯ 


স্বপন-নগরে বেড়িযে বেডাই 

ঢুলিয়া ঢুলিযা আপন মনে, 
কখন বিহবি শিখবী-শিখবে, 

কখন বা ভ্রমি বিজন বনে। 


মহ্‌ 
কখন কখন কলপনা-যানে 
আবোহণ কবি আকাশে ভাসি, 


দেখি, বৌ বো কোবে ঘোবে গ্রহ তাব।, 
ঘোবে দবে দূবে অনলবাশি। 


৬) 


ফিবে ফিবে চাই পূৃথিবীৰ পানে, 

গিবি নদ নদী মিলাষে যাষ, 
উদাব সাগব ক্ষদ্র ক্ষদ্রতব, 

ডোবা ডোবা ডোবা বেখাব প্রা । 


& 


দেখিতে দেখিতে একি আচস্বিতে 
কোথায সে সব উবিষে গেল! 
শূন্য-শূন্য-শুন্য-_মহাশুনাময 
নীল নিথৰ আকাশ এল । 


১৪ 


দেববাণী 
৫ 


মাহা, আহা, একি সমুখে আমাব, 
এ কি এ বিচিত্র আলোকোদয 1 
চন্দ্র সূর্ধা নাই, অপবপ ঠাই, 
কোটি কোটি যেন চাঁদেব কিবণে 
সদাই কিবণময় ! 


৬ 


ভাসে বীলাম্ববে ফলে ফুলময 
প্রসাবিত পথ সমুখে একি ! 
পদ-পবশনে চমফিযা ফুল 
ফাটিযে হাসিল আমাবে দেখি । 


৭ 


বুক ঝুরু ঝুরু গন্ধে ভবপুৰ 
কেমন পাবন সমীব বাষ। 

কোথা হ'তে ভেসে আসে মুদু গীত, 

না জানি কে হেন মধুব গাষ ! 


চ 


না জানি কোথায় বাজে বেণু বীণা, 
উদাস--উদাস হৃদয প্রাণ, 

না জানি কিসের সআ্বভি সৌরভ 
তৰ কোবে দেয় মগজ ঘাণ! 


*) 


বিমল-সলিলা নদী মন্দাকিনী 
দুলে দূলে যেন মনেবি বাগে 
কলু কূলু ধ্বনি আধ মাধ বাণী, 
খেলিছে কেমন মেখলা ভাগে। 


দেববাণী ৩১ 
১০ 


দূবে দূবে সব নখব নন্দাব 
দ-ধাবে দাঁড়াবে আছে, 
কত অপৰপ প্রাণী মনোহব 


বেডিযে বেডাষ কাছে 


১১ 


পে আলো কবি ঘমাব কেমন 
দেবদেবীগণ কুসুম দলে! 

নেত্র-পত্র-পক্গ্য কাপাযে কাঁপাবে 
বীবি ধীবি বীবি অনিল চলে! 


টি 


জোযাতিষ্জয বপু, বোমাঞ্চ কিবণে 
উদ্চলিবা দশ দিশি, 

মন্দাকিনী-তটে যোগে নিমগন 
দাণ্ড দীপ্ত মণ্ড পাঘি। 


১২১ 


নিসীল লোচন, শ্রফুল্স কপোল, 
হাসিবাশি যেন খবে না মুখে; 

কোন্‌ অুধাপানে সদাই বিহ্বল, 
মহাস্ুধী কোন্‌ মহান সুখে ? 


১৪ 


বহি বহি পড়ে জলে অশ্র্জল 
কনক কমল ফাটিমা ভাম, 
লহবী-মালাষ দুলিতে দূলিতে 
হাসিতে হাসিতে তাসিখে যাষ | 


২৩১৬ 


দেবরাণী 
১৫ 


ফুলে ফুলময় কমল-কাঁনন, 

কে তুমি মা হেখা করিছ খেলা ! 
চল ঢল তব বিমল মুখানি, 

হেরে জড়াইল প্রাণের জালা ! 


১৬ 


ত্রিলোক-তপণ করুণ নয়ন, 
হৃদয়ে ককণা-কস্তম-হার, 

স্বধাংশ-কলিভ ললিত শবীর, 
সঙ্ভে না বসন-ভূঘণ-ভাব | 


1 


শীচরণ ভাতি বাতি সুপ্রভাত 
ত্রিদিবেব চির অরুণোদয়, 
অমরগণের ঘুমন্ত আনন 
কিরণে কিরে ফুটিয়ে বব । 


১৮ 


অধরে উদার মুদ্‌ মন্দ হাসি, 
ভাসি ভাসি আসে ক্সেহের তান, 
দুলে দুলে কোলে বীণা বিনোদিনী 
আধ আধ কিবে করিছে গান! 


১৯ 


জড়িমা-জড়িত তনু প্রাণ মন. 

মোহন স্বপন সাগরে ভাসি 
আধ ধুমঘোরে শুনি ধীরে ধীরে 

দূরে বাজে ফেন ভোরের বাঁশী ! 


দেববাণী ৬৩১৭ 
২০ 
দল মুদূল খবেব লহবী 
প্রাণেব ভিতবে প্রবহমান, 
বিরাগ-আঘাতে বিগত-জীবন 
উঠিষে দাডাষ পাইযে প্রাণ। 


১ 


উঠিষে দাডায দিগঙ্গনাগণে 

ছেবিতে ভুবন-মোহিনী মেষে, 
চমকি দাঁমিনী দানববালাবা 

এলোচুলে আমে হবঘে বেষে। 


// 


স 


চাবিদিকে বাজে মঙ্গল বাজনা, 
আমোদে মাতিষে অনিল বাষ, 

দশা দিকে দশ দোলে ইন্দ্রধন্‌-- 
আনন্দে তোমাব পানেতে চাষ । 


৪ 


এই অচেতন দেব-দকীগন 

সভাস আনন স্মপন-ভোলে, 
তুমি দেবনাণী সদবা জননী 

ধুমায তোমাবি অভয কোলে । 


চি 


তোমাবি শ্ীপদ পবম সম্পদ, 

সদা সঞ্চ ধাঘি কবেন ধ্যান ; 
ভূচৰ “খচব বিশ্ব চবাচব 

গাহিছে তোমাৰ মহিমা-গান । 


৩১৮ দেববাণী 
২৫ 


যেন ম।' ও পদ পবশি পরশি 
হরঘে আমাব জীবন বয়! 

ম৷ “তামাব বাঙা চবণ দখানি 
খবিলে থাকে ন। মবণ-ভয় ! 


৬ 


কলিষুগে সব দেবতা নিদ্রিত, 
কেবল জাগ্ত তুমি ; 

আলো কোবে আচ লাবণ্য-কিবণে 
পবিত্র স্ববগভূমি ! 


উওর ক ও ও 


দেবরাণী ৩১৯ 
গীতি 


বাগিণী কালাংড1,--তাল যৎ 


এমন অপকপ কপ কভূ হেবি নাই নযনে! 
কে এ বালা কবে খেলা কমক-কমল-কাননে ? 


এ কি অপকপ ঠাই, 
চন্দ্র নাই, সধ্য নাই, 
কোটি চন্দ হাসপিতেছে বিমল কপেব কিবণে! 


আপনি আকাশ-মাঝে 
চাবিদিকে বীণা বাজে, 
দনে দূবে ইন্দ্রধনু দুলিছে নীল গগনে । 


ধৰব গো আকাশবাল।, 
মানস-কস্রম-মাল। ! 
পাসবি যন্ত্রণা হ্বানা লটিব বাগ চবাণ! 


আবাউভল ন্নিগ স্ণভ্ড 
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৩ হ্জ্গাম্ত্যা 


সকেব বাউল কডি জন, 
দই দল, প্রতি দলে দশ জন, 
আসবে খুলিষ! প্রাণ 
গাহিবে কৃডিটি গান, 
পৰ পৰ সুক্গৃতর, 
হদয শ্রফৃল্লকর, 
খোলা শ্রাণে ককন শ্রবণ: 


ন্বান্ভন্তল ম্বৰিহস্ণভ্ি 


পুখম দল-- 


বাউলের সুর্-বাগিণী ভৈববা- তাল একতালা 


টি 


তবে কেউ দূঘী নব, আমিই দৃধী। 
' বিবোধ বিঘম লেঠা, ভালবাসি ভাসি খুসি | 
বিধাতা নেন বাম, 
স্ুখ-ভৰা ধবাবাম, 
হৃদব-আনন্দ-ধামে নিবানন্দ “লন পুঘি £ 


মার কোলে ছেলে হাসে, 
চাদ হাসে নীলাকাশে, 
উদয়-অচলে কিবা হাসে উদা অকলুষী । 
সকলি তো নিজ-দোষ, 
কাব প্রতি করি বোঘ, 
পরে মিছে দোষী কোবে কেন আপনারে তুঘি ! 


হাস খেল মন-সাধে। 
কাজ নাই বিসম্বাদে, 
দ-দিনের তবে আহা কেন রে ভাই বোঘারাঘি ! 


৩২৬ বাউল বিংশতি 


দ্বিতীয় দল-- 
বাউলের স্ুর--রাগিণী পাহাড়ী,--তাল তেতালা। 
তবের খেল। চমখকার | 
এর, কোখাও ফাসি, কোথাও হাসি, 
কোখাও ওঠে হাহাকার ! 
লক্ষ্ণীদেবী হিরণুষী কিরণে কিরণ, 
পেঁচা, বিচিত্র বাহন, 
খেলে পদাবনে আপন মনে, পরিষে পঙ্ছের হার 
সরস্বতী পরিয়ে পদ্োর হার | 


দ্যাখে আপন কৌটা, গোটা সপ্ত সমুদ্র সমান, 
যত খেকী-তেজীয়ান্‌ ; 
রাখে, প্রাণ দিরেও পরের মান, এমন জুজন--- 
হন্ি ছে, এমন স্তজন মেলা ভার ! 


বিশ্বশাস্্রপাঠকের প্রাণ অনস্ত উদার 
প্রেম-ন্সেহ-পারাবার, 
মিট্মিটে গ্রশ্বকীটে মহিমা বোঝে না তার। 


প্রথম দল-_- 


বাউলের সু্ব-_রাগিণী যোগিয়া,তীল তেতালা 
৩ 
হৃদি কঠিনে, 

আমিও তো ভাই, কারো কিছু বুঝিনে ! 
আহা, সেই রসের সাগর, প্রেমের আকর, ভুলেও তারে ডাকিনে ! 

খোলা-প্রাণ ভোলা-মন বনের পাখী, 

তুচছ সুখের তরে ধোরে তারে পিঞ্চরে লাখি, 
তার প্রাণটা কত কাত্রে বেড়ায়, দেখেও চোখে দেখিনে ! 


বাউল বিংশতি ৩২৭ 


সবল পশু, সবল শিশু. সবল! নাবী, 
কতই সবাই ভালবাসে, সবাই আমাবি, 
আমি সেই ভালবাসা পেতে পটু. ফিবে দিতে জানিনে | 
নূতন কপেব বাশি প্রাণেব ভাসি হাসে যুবতী, 
মনেব কৃতহলে কৌতুকিনী মবুব মুবতি 
ভাব, মায়ের মতন আদব কোবে নযন ভোবে হেবিনে | 
জ্যোকলাযফ ভকলতা নেব কথা কতই কষে যাষ, 
বাতাসে হেলে দূলে বা তুলে আলিঙ্গন চাষ, 
'আমি, কাতান্‌ তুলে কাটতে দাঁড়াই, সাধেব সোহাগ মানিনে, 
তাদের সাধেব সোহাগ মানিনে 
তোমাব উদাৰ দেহে 
সখে প্রাণ আছে দেছে, 
কৃপা কব হে ককণাময দযামায়া-বিহ্ীীনে | 


ছিতীষ দল-- 


বাউলেব স্বব--বাগিণী পাহাডী,--তাল তেতাল। 


৪ 


প্রেমেব মানঘ চেনা যাষ। 
ভাব, হাসি হাসি মুখ-শশী, খুসি ফোটে চেহাবায । 
সদাশিব, সদানন্দ, সবল অস্তব, 
কেছ নাহি আপন পব, 
গে জানে না দূনীবাদাবি, তালবাসে দূনীযায । 


আপন মনে আপনি মগন, 
ছুলু টুলু ঢোলে দু-নযন, 
সে, কি যেন মধুব বাঁশী সদাই শুনিতে পায়। 


চপ ক ০ আত রী 


৩২৮ বাউল বিংশতি 
প্রথম দল-- 


বাউলেব সুব--বাগিণী পাহাডী,-- তাল একতাল। 
৫ 


প্রেম নহে এই মকভুমেব তকব ফল। 
শুধ সেই স্রধাকরে সুধা কবে ঢল ঢল্‌। 
তৃঘাতুর চকোব যে-জন, 
উদ্ধমুখে অনিমেঘষে দেখে অনুক্ষণ, 
তাব, দিবানিশি প্রাণ উদাসী, আখি দুটি ছল ছল্‌। 


বিঘামৃত লতা বমণী, 
ফলে ফলে আলো কোবে আছে ধবণী, 
তাব, আননে অমিষা মাখা, নযনেতে-- 
বমণীব নযনোতে হলাহছল । 


জুডাইতে জগত-জীবন 
ঝক ঝুক কোখা থেকে আমে সমীৰণ, 
বিনে সেই জগব্-গুক কল্গতক কে আমাদের 
খেপা ভাই, কে আমাদেব আছে বল্‌? 


দ্বিতী দল-- 
বাউলেব সুব-_বাগিণী পাহাডী,.--তাঁল একতালা 
৬ 
ফ্কিকাব, 

ফক্কিকাব, ফকিকার, ফকিকাব ' 
'আমি, চোক্‌ বঁজিযে শুধুই দেখি অন্ধকার | 
আমি, ডুবে ডুবে কতই খঁজি সাগরের তলে, 

কই, মাণিক কই জ্বলে? 

তুমি, আকাশ-হাদা ধোরে চাদা করে দিও না আমাব। 


বাউল বিংশতি ৩২৯ 


ঘোর্‌, ওলট পালট হচ্ছে কেবল, রচেছ সকলি, 


গোল, চাকার মতন মহাচক্র বো বো কোরে ঘোরে আপনি, 


এর, কোন্টা গোড়া, কোন্টা 'আগা £ 
বিশ্ব বিচিত্র ব্যাপার ! 
আছে, বিশ্বজ্মী-শক্তিময়ী নারী এ ধরাষ, 


তাই বে নিধি পায়; 
আমার, সেই--ই স্বর্গ, চতুব্বর্গ ; 


ধারি কেবল প্রেমের ধার । 


ভট ত ল গাড 


গথম দল- 
বাউলেব স্ুব--লাগিণী ভৈববী অখবা পুববী,_-তাল টিমে তেতালা 
৪. 
বেলা নাই, বেলা নাই বে, হযেছে যাবাব বেলা ! 
ভা হাঁটে নবীন ঠাটে আরো কত খেলুবি রে-- 
ও পাগল মন, খেনুবি রে বসের খেলা ! 


চারি দিকে ধবাব আঁকার, 
সমূখে বিষম ব্যাপার, 

কোথায় পালাৰ এবার, কে জড়াবে প্রাণের জ্বালা-- 
আমান কে ভডাবে প্রাণের জালা ? 
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বাউল বিংশতি 


দ্বিতীয় দল-.- 


নিধুবাবুব সুর--রাগ ভৈরব,--তাল একতাল। 
৮ 


সে মুখ-কমল সদ] ঢল ঢল, হাসি হাসি, 
স্তখে দেখি রে ভাই। 
প্েমেব আনন্দ-মাঝে মরণের ভয় নাই । 
মধুর মধুর মধুর প্রাণ, 
মধুর মধুব মধুর ধ্যান, 
অতি মধুর সেই--ই দিন, পণ পরিতোধ পাই। 
না জানি কোথায় কি ফল ফোটে, 
সৌরভে হৃদয় নাচিয়া ওঠে, 
মত্ত হয়ে খোল! প্রাণে প্রেমের মহিমা গাই | 


তে চারি অপ আগ অন আত 


পথম দল-- 
বাউলের জুব--রাগিণী ভৈববী,-_তাঁল একতালা 
৪ 


সবই গেছি ভুলে, 
আমি .সবই গেছি ভুলে! 
জাগ হে প্রাণের প্রাণ, দাও মনের ধাদা খুলে! 


ভিতরে কাতরে প্রাণী, 
স্রখী ভেবে অভিমানী, 
মরণ যে কি বিঘাদ, যেন তা জানিনে মূলে । 


দ্বিতীয দল---. 


বাউল বিংশাতি ৩৩১ 


আহা। €্স পবিত্র পদ 
পর্ণানন্দ, নিবাপদ, 
পবম সম্পদ্‌ আমাৰ ত্যজি, পূজি নাবীকৃলে 


ককণ কিবণে কাব 
বকশিল প্রেম আমাব, 
শৌবভে উন্মন হযে কাবে দিলেম বিনিমূলে ! 


স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসা, 
মনে না-মেটে না আশা, 
পিপাসাধ প্রাণ ওষ্টাগত বসি সুবা-সিশ্ধ-কুলে 


নন্দবিদায় যাত্রাব স্বুব--বাগণিনী ভেরবী, তাল যধ্যমান 


6, 


"স দূটি নযন! 
জীবন আমাব। 
ত্রিভুবন হাসিতেছে কিবণে তাহাব ! 


সে স্ুুধাংশ কবি পান 
জুডাষেছে মন প্রাণ, 
হেসে খেলে চলে যাব, ভাবন৷ কি তাব। 


যে জন্যে এখানে আসা, 
পৰিপূরণ সে পিপাসা, 
কধিযা অন্যেৰ আশা থাকিব না আর-- 
বেশি, থাকিব না আব। 


(উহ জারি ওসি 


৩৩২ 


প্রথম দল-- 


বাউল বিংশতি 


ভজ্নের ম্মুব--রাগ ভৈরব, তাল কাওয়ালি 
টি 


প্রভাত হয়েছে নিশি, আসি ভাই ! 
আর, প্রেমের বিরাগ-রাগ নাহি চাই। 
হইব না পথ-হাঁরা, 
ওই জ্বলে শুক্তারা, 
দূর-_-অতি দূর বাঁশরী শুনিতে পাই। 


আহা কি স্ুগন্ধময় 
পবিত্র সমীর বর! 
জাগিয়। প্রাণের পাখী কি ললিত গায় রে। 
কতই সাধেব চাদ, 
রতির মোহন ফাঁদ, 
সাধের স্বপন, কেন আপনি ফুরায় রে! 


আসিছেন উধারাণী, 
বিকশিত মুখখানি, 
কেমন প্রফলস গ্রভা দিকে দিকে ভায়। 
প্রফুল কুঙ্ম-বন। 
নিমগন তারাগণ, 
দিগ্‌ দিগন্তর কিবা নতন দেখায় ! 


আকাশের নীল জল 
অতি ধীর ঢল ঢল, 
না জানি ভিতরে আছে কি শুভ স্ন্দর ঠাই! 
জাগিছে জগতবাসী 
মুখ সব হাসি হাসি, 
দশদিক হাসিরাশি, এমন সুদিন নাই। 


বাউিল বিংশতি 


কন্পনা-ললনা-বুকে, 
ঘুমায়ে ছিলেম সুখে, 
দিনমণি-দরশনে লাজে মনে মরে যাই। 
হে প্রোজজ্জল দিনমণি, 
প্রত্যক্ষ যা দেখি নাখ, সদা যেন দেখি তাই ! 


দ্বিতীয় দল--_- 


বাউলেব স্ুব-বাগিণী ললিত ভৈববী,- তাল তেতাল। 
১২. 


প্রেমের সাগরে ফুলতরণী, 
চির বিকশিত নলিনা ! 
সৌরভেতে স্বগ হাসে, আকাশে খেমে দাড়ায়-- 


দেখতে তোমার, থেমে দাড়ায় দামিনী | 


আননে চাদের আল, 
চটাচর কৃম্তল-জাল, 

অধরে আনন্দ জ্যোতি, নয়নে মন্দাকিনী-_ 
হাঁসে নয়নে মন্দাকিনী | 


কে তুমি সুষমা মেয়ে, 
আছ মুখপানে চেয়ে, 
আলো কোরে অন্তরাত্বা, আলো কোরে ধরণী ? 


৩৩৪ বাউল বিংশতি 


সমীর আমোদে ভোর, 
ডেকে আনে ঘুমঘোর, 
মধর--মধুর গান 
আলসে অবশ প্রাণ, 
কে গো, বাজায় কীণী, 
ঘুমায় প্রাণে, * 
প্রাণ যে আমার, কি হ'য়ে যায় জানিনি ! 


জাগিযা অচেতন, 
ঘুমালে জাগে মন, 
তুমি, সাধের স্বপনবালা, করুণা কমলিনী | 


ও রাঙা চরণ-তলে, 
ধর্ম অর্থ মোক্ষ ফলে, 
তুমি, মৃত্যুর অমৃত-লতা পাপ-তাপ-হারিণী | 


তোমারে হৃদষে রাখি 
সদাই আনন্দে থাকি, 
আর, প্রাণে পূর্ণচন্দরোদয় সারা দিবা-রজনী । 


প্রথম দল-- 
১০ 


এ চাঁদ কোথায় পেলে! 
বল, এ চাঁদ কোথায় পেলে ! 
ত্রিভুবন আলো কোরে পদ্ুফলে খেলা করে সোণার ছেলে । 
একি মুখের ভাতি, চোখের জ্যোতি! চাদ্দিকেতে চায়, 
বিশ্ব চরাচর কি একৃতর শিহরিয়া যায় ; 
কেবল তোমার কোলেই সকল সোহাগ, হেসে মুখ ফিরায় 
আমি নিতে গেলে । 


বাউল বিংশতি ৩৩৫ 


ওই, আকাশ-পারে কালু আধারে কে কালো শশী? 
শবের হৃদি-মাঝে কে বিরাজে' কালে রূপসী ? 
আজ কাল-সিঙ্কু বিন্দু বিন্দ কবে, দেখবো রতন 
'অভাগার ভাগ্যে কেন নাহি মেলে ! 
এস, বাপ যাদ্মণি, জড়াই প্রাণী হৃদয়ে রাখি, 
তোর, মুখপানে বিভোব প্রাণে রাতি দিন চাহিয়া থাকি, 
দেখ, মনে রেখ, চেষে থেকো, কাল-নিদ্রাব আখি ভোবে এলে । 


দ্বিতীয় দল-- 
৯১৪ 


অহহ ! একি বনি শুনি কানে! 
তেসে আসে প্রাণেব কথা, প্রাণে ব্যথা জানে না তো আস্মানে ! 


কেন সব ভূলে কি এক ভাবে বিভোবৰ বিহ্বল মন ! 
তন শিহরে, খরখরে উথলে নয়ন ! 
.উথলি প্রাণেব হাসি, প্রাণে ভাসি, প্রাণেব বাঁশী বাজে প্রাণে ! 
একি আলোয় আলো! কোখায গেল জাটল কৃটিল আধার ! 
আহা আলোর মাঁঝে কি বিরাজে বসমধী মাধুরী আমাৰ ! 
হয়েছে প্রাণের প্রাণ আপনি পাগল আপনাবি বাঁশীব গানে ! 


পথম দল---. 
১৫ 


আর বাঁচিনে, 
সে বিনে আর বাঁচিনে ! 
আমি যে কুলবাল।, এ কি জাল, জল্তে হ'ল রাত্রি দিনে! 


৩৩৬ বাউল বিংশতি 


আমার দিব! নিশি প্রাণ উদাপী, কাঁদিয়ে আকুল, 
সে জন ডুমুরের ফুল; 
দেখি, তাৰ রূপবাশি, মধর হাসি, 
জানিনে কোথায় থেকে বাজায বীণে। 


কি যে করে প্রাণে, বাশীৰ গানে, 
চাবিদিকে চাই 7 
দেখি দেখি, দেখিতে না পাই ! 
সে যে ধবা দিলেও যায না ববা, কি করি গো 
আমি যে কি করিব জানিনে ! 


সি নত কিডস আর তত 


দ্বিতীয় দল-- 
১৬ 


কে তুমি নবীন নারী? 
কেন গো এখনো তোর ধুমেব ঘোরে বাঁকা নবন দটি ভারি ভারি ! 


আহা কার তরে এমন দশা, চেনা নাহি বায়, 
কেন দিবানিশি হা হুতাঁশী পাগলিনী-প্রায ! 

সে তোমায় ভালবাসে মেয়ের মতন, মায়ের মতন, প্রাণের মতন, 
তুমি তার কতই সাধের স্তখের সারী ! 


বেড়ায় পাশে পাশে কি উল্লাসে দেখেও দেখ না, 

অধ মানময়ী ! অভিমানে মনের ব্যথা মনে রেখ না! 
ডাক প্রাণ ভোরে, পাঁবে তারে, দেবে দেখা, আপনি পড়বে ধরা 

তোমার সেই রসের সাগর ব্রিতাপ-হারী | 





বাউল বিংশতি ৩৩৭ 


রাগিণা বেহাগ,--তাল একতাল। 
১৭ 


শ্োোথায়--. 
দাও দবরশন ! 
কাতব হয়েছে প্রাণ, রহে না জীবন! 


চিব সাধনেৰ ধন! 
ধ্যানে কেন অদর্শন£ 
চেতন চেতনাহীন, মনে নাহি মন। 
নযন মুদিযা থাকি, 
কে যেন মুছায আখি, 
চমকি চাহিযা দেখি বহে সঙ্গীবণ-- 
শুধু বছে সমীবণ ! 


খাকি বিশ্ব চবাচবে 

ডাকি মহা মহেশুবে, 
কেহ কি আমাব ধ্বনি কবে না শ্ববণ” 
কাতব-হৃদয-ধ্বনি কবে না শ্ববণ ” 


দ্বিতীয দল--- 


“সব-যে যাতনা যতনে, মনে মনে মন জানে 
পাছে লোকে হাসে শুনে, লাজে পুকাশ কবিনে।” 


১৮ 


কে, কে জানে, আমাবে ভালবাসে মনে মনে ! 


যখন যেখানে আছি। চেষে আছে মুখ-্পানে 
$9--8625 


৩৩৮ বাউল বিংশতি 


কে আমাব কাছে কাছে 
সদাই আগুলে আছে! 
দেখিবাবে ডাকি প্রাণ ভোবে”- 
তাবে দেখিবাবে ডাকি প্রাণ ভোবে ; 
আবাশে প্রকাশে আসি হাসি হাসি চন্দ্রাননে | 


৩০ রড রর ডর টি এ 


প্রথম দল-_- 
১৯) 


বস নাথ হৃদাসনে, 
তোমাৰ তবে নানা ফলে কত সাধে সাজাযেছি স্তঘতনে | 
আজি কিবে এল আমাব সেই শুভক্ষণ ! 
কাব এ সন্মুখে বিভাসিত প্রভামষ গ্রফলা আনন-- 
আমাব প্রাণেব মতন, ধ্যানের মতন, মনেব সাধেব মতন, 
দ্গাবে দেখি যেন স্শ্বপনে ! 
দেহস্কাবাগাবে অন্ধকাবে ঘোব অত্যাচাব, 
আহা, কেমন কোবে সহ কবে এ জাগ্রত যুবতি তোমাৰ ? 
যে যখন্‌ ডাকে তোমায, দেখা তাবে দাও, তাৰ মনেব মতন 
না জানি কতই দযা তোমাব মনে ' 
কেন বোমাঞ্িত কলেনব, নযন বিহ্বল, 
কপোলে গডাইযা দব দব বহ অশ্্জল? 
আজ আমাব শুভদিন, শুভক্ষণ, লুটাইব-- 
মনেৰ সাধে গডাইব শ্বীচৰণে । 





বাউল বিংশতি ৩৩৯ 
দ্বিতীয় দল---- 


স০ 


এ কেমন ভালবাসা ! 
বল, কোন ভাবেতে, মন ভুলাতে, দেখা দিয়ে ছন্তৈ আসা ! 
অধরে উদার হাসি সুধারাশি হরে ভিসন 


নয়নে বাজে বীণা মধুর তানে, আলসে অবশ করে প্রাৎ 
গতে রূপ ধবে না, চোকু ফেরে না, মেটে না প্রাণের পিয়াসা | 


এম হে নয়ন-ভালে চবণ ধুয়াই হ্ৃদবে দাঁড়াও, 


তুমি তো ভ আমারে বেশ বুঝতে পাব, আপনারে বুঝিতে না দাও 
আহা। কেন বুঝিতে না দাও! 
এ কেশন গকাও 


মন গকাঢাকি, লুকোচুরি, প্রাণেব পিবীতি তো নয তামাসা | 


ভূর্ত ভেবে ভেবে অনোবধ শিশু অভিভূত হব, 
তার মনের বকন মূভি ধোবে সমুখে ভূত দাড়াইয়া 


দেখে মনের ছবি আকাশ-পটে আতকে ৩7 


ভযেতে আতুকে হঠে কি দশা 
মনেব ছবি ছাড়া যদি তুমি স্ববং কিছু ত 
আমারে কপা করে, আপনারে স্প্গ কোরে বৃঝঝাইরা দা 


খোলা ভালবাসা ভালবামি, ধাঁধার পিবীতু-- 


সখা ছে ধাঁধার পিরীত সব্বনাশা ! 
যদি তুমি আমি এক-আত্বা আর কিছুই নাই 


কে না চরাচরে আপনারে আদরে ভালবামে ভা 


কেন অন্য জনে প্রাণ না দিলে পূর্ণ হয় না প্রেমের আশা * 
দ্বন্দে কি পরমানন্দ, কি মহান্‌ উদার উল্লাস ! 
জগতে নর-নারী অবতরি, আহা ! কি প্রেম করেছে প্রকাশ ! 


তাদের নয়নে অমৃতলীলা, মুখের প্রভা চন্দ্রহাসা-- 


গ্েমিকেব নয়নে অমৃতলীলা, মুখের প্রত চন্দ্রহাসা | 





হলাক্লশেল আল, 


চে 
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সাবেব আসন 
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শত 


কপার 


্লাত্িন্র ব্বস্লন্, 


৫৯২ 


[| কোন সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনী আমাব 'সারদামঙ্গল' পাঠে সন্ভষ্ট হইযা চারি মাস বাবৎ স্বহাস্তে 
বনিনা একখানি উৎকৃষ্ট 'আসন আমাকে উপহার দেন । এই আসনের নাম-- সাধের আসন? | 
“সাধের আসনে" অতি স্ন্দব সুন্দৰ অক্ষর বনিসা 'সাবদাসঙ্গল” হইতে এই শোকার্ধ উদ্ধৃত 
করা হইয়াছে, 


“ছে যোগেন্দ্র ! যোগাসনে 
ঠলু হুলু দূ-নযান 
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁচাবে বেষাও ??? 


গ্রদানকালে আসনদাত্রী উদ্ধৃত শ্রোকার্েব উত্তব চাছেন | আমিও উত্তর লিখিব বলিয়া 
প্রতিশ্রুভ হইয়া আসি এবং বাটীতে আসিয়া তিনটি শ্রোক লিখি । কিছু দিন গত হইলে 
উত্তর লিখিবার কথা এক প্রকার ভুলিয়া গিযাছিলাম । এই আসনদীত্রী দেবী এখন জীবিত 
নাই । তাহার মৃত্যুর পরে উত্তর সাঙ্গ হইয়াছে । এই ক্ষদ্র খণ্ড-কাব্যের উপহৃত আসনেব 
নামে নাম রহিল-- সাধের আসন 1] 


44771691 8 


হলা্ন্ক্র ভআহুলন্ন 


প্রথম সর্গ 


মাধুরী 
১ 
ধেয়াই কাহারে, দেবি ! নিজে আমি জানিনে। 
কবি-গুক বালষীকির ধ্যান-বনে টচিনিনে ৰ 
মধুব মাধুনী বালা, 
কি উদান কবে খেলা 1-- 


অতি অপবপ রূপ !-- 
কেবল জদযে দেখি, দেখাইতে পাতিলে | 


২, 


কছে সে রূপের কথা 

বসস্তেব তরু-লতা ; 
সমীরণে ডেকে বলে নির্ভনে কানন-ফুল, 
শুনে, সুখে হবিণীন আঁখি কবে ঢুলু ঢুল্‌। 


মক 


৩ 


হাসি হাসি' ইন্দ্রধনু নীল গগনে ভায়, 
শারদ নীরদগণে কি কথা বলিতে চায়! 
স্বপনে কি দ্যাখে শিশু নিমীলিত নয়নে, 
ঘুমায়ে ঘুমায়ে হাসে, জানি না কি কারণে । 


৬৪৬ সাধের আসন 


ভোরে শুকতারা রাণী 
কি যেন দেখায় আনি, 
বৃঝিতে পারি না, শুধু আখি ভরি' দেখি তা'য়। 


$ 


চলেছে যুবতী সতী 
আলো কোরে বস্ুমতী, 
জানান্তে প্রসন্ু-মুখী, বিগলিত কেশপাশ, 
প্রাণপতি দরশনে 
আনন্দ ধরে না মনে, 
বিকচ আননে কিবে মৃদুল মধুর হাস! 


৫ 


উদার অনন্ত নীল হে বাবস্ত অগ্ুরাশি ! 

আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে কোথায় ধেয়েছ ভাই? 
মহান তরজ-রঙ্গে কি মহান শুত্র হাসি! 

বল, কা'রে দেখিয়াছ ? কোথা গেলে দেখা পাই ! 


৬ 


অহেো। ! বিশ্--পরকাশি 
উদার সৌন্দধ্যরাশি 
জলে স্থলে আকাশে সদাই বিরাজিত 
যে দিকে "ফিরিয়া চাই 
সৌন্দর্ষ্যে ডুবিয়া যাই ; 
অত্যুল্সাসকরী, অধি 
পরম আনন্দময় 
কে তুমি, মা! কাস্তিবপে সব্বভূতে বিভাঘিত? 


পাধের আসন ৩৪৭ 
৭ 


কে তুমি, ভকত জন 
জড়াইতে প্রাণ মন 
মনেব মতন তা'ৰ মুবতি-বাবিণী ! 
সৌন্দর্য-সাগব-মাঝে 
কে গো এ স্ন্দবী বাজে, 
আকাশে নীল জলে প্রফলশ্ন নলিনী ৷ 


০ 


কে তুমি, প্রাণেতে পশি” 

ত্রিদিবেব পূণ শশী, 
কানস্তি-পঞ্চপি ত-কাযা অপবপা ললনা , 

কবি' অপন্ধপ আলে। 

কি বিচিত্র খেলা খেলো । 

না জানি, কি মোভ-মন্ত্রে 

এ অসাৰ দেহ-যন্ত্রে 
আপনি বিদ্যখবেগে বেছে ওঠে বাজনা । 
ভুমি কি প্রাণের প্রাণ” তুমিই কি চেতনা ? 


5) 


কে তুমি, প্রাণীব বেশে 

খেলা কর দেশে দেশে, 
যুগলে যুগলে সুখ-সন্তোগে বিহ্বল £ 

কে তুমি মানব-হন্, 

মত্তিমান্‌ প্রেমানন্দ, 

নযনে নয়ন রাখা, 

আননে স্ুধাংশ মাখা ; 
টল ঢল করে কোলে শিশু-শতদল ? 


৩৪৮ সাধের আসন 
১০ 


কে তুমি জননী, পিতা, 

নন্দিনী, রমণী, মিতা, 
প্রেম'ভক্তি-স্েহ-রস-উদার-উচ্ছাস ? 

কে তুমি মা জল-স্থল, 

মহান অনিলানল, 
নক্ষত্র-খচিত নীল অনন্ত আকাশ £ 
কে তুমি কে তুমি এই বিরাট বিকাশ ? 


৭, 


কোটি কোটি সুধ্য তানা 
দ্বলভ্ত 'অনলক্পারা, 
পর্ণ -তুণ-তক-প্রাণী 
মনোহরা ধবাখানি, 
ক্ষদ্রাদপি ক্ষদ্রতবে 
কি মিলন পবস্পরে ! 
কি যেন মহান গীতি বাজিতেছে সমস্বরে ! 
চাহি” এ সৌন্দর্য্য-পানে, 
কি যেন উদয় প্রাণে ! 
কে যেন কতই রূপে একা লীলাখেলা করে ! 


তা 


কেন, এর অন্যদিকে 
যেন কিছু নাই ঠিকে, 
পাপ-তাপ, হাহাকার, ঘোর ধূন্ধমার ? 
কত গ্রহ উপগ্রহ 
সূর্ধো পড়ে অহরহ, 
কতই বিষম কাঁও ঘটে অণিবার ? 


সাধের আসন ৩৪৯ 
১২৩ 


হয় তো এদিক হ'বে গ্রলর-প্রবণ ; 
এদিকে যাইছে যাত্রী হইতে নিধন। 
উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, 
প্লয় বেয়েছে রঙে, 
ভীবনেব সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মরণ । 
আপনি মময় হ'লে 
সৃধ্য চলে অস্তাচলে, 
আবার সময়ে হয় উদর কেমন! 


১৪ 


নিতি নিতি তক-লতা 
নধব নূতন পাতা, 
কেমন প্রফল্প আছ কস্থুম সুন্পয ! 
ঝরে যাষ পরক্ষণ 
ব্যথিয়া নযন মন, 
আবার তেমনি ফুল ফোটে থরে থর! 


১৫ 


বিশের প্রকৃতি এই, 

একেবারে লয় নেই ; 

এক যায়, আর আসে, 

তরুণ পৌন্দধ্যে ভাসে । 

মহাগ্রুলয়ের কথা, 

কি বিঘম বিঘণ্ুতা ! 
বিশ্ব গেছে, কান্তি আছে,--অনুভবে আসে না, 
দেহখানি ধ্বংস হ'লে বান্তিটক থাকে না। 


৩৫০ 


সাধের আসন 
১৬ 


তেমনি, এ বিশ্ব থেকে 
কান্তিখানি দূরে রেখে, 
চাও, বিশ্বু-পানে চাও-- 
কিছু কি দেখিতে পাও? 
কোথা তুমি, কোথা আমি, 
কে তোর জগং্স্বামী, 
সূর্য চন্দ্র দিন রাত, 
কিছু নহে গ্রতিভাত । 


কোথা ? কোখা ? কোথা তুমি বিশ্ব-বিকাশিনী ? 
এস মা ! ঘোরান্ধকাবে তিছ্ঠিতে পারিনি । 
তুমিই বিশ্বের আলো, ভুমি বিশ্ব-বূপিণী । 


১৭ 


এ বিশ্ু-মন্দিরে তব 

কিবে নিত্য নবোতৎ্সব ! 

আনন্দে অবোধ ছেলে 

বেডাই হৃদয ঢেলে । 

কে তমি মা বিশ্রেশ্ববী । 

দাড়ায়েছে আলো করি'? 

সম্মুখে দেখি, তৰু তোরে চিনি না। 
যখন যা আসে মনে-- 

ডাকি সেই সম্বোধনে। 


মা ছাড়। মায়ের কোন নাম আমি জানি না। 


১৮ 


ইযা মা, এ কেমন ধারা, 
ছেলে মেয়ে ভেবে সারা ; 
যেন তারা মাতৃহীন 

খেদ করে রাত্রি দিন! 


সাধের আসন ২৩৫১ 


তুমিও তাদের দেখি, কোলে কোরে তুলি নাও। 
সেহেতে শুনের দুধ ক্ষধা পেলে খেতে দাও । 
আপন স্বব্ধপ নাম 
বলিতে কেন গো বাম? 
অবোধ শিশুর ধোঁকা নিজে কেন না! ঘুচাও ? 


১৯ 


মাব কোলে বসে কাদে, 

কে মাযা, সে বাধে ধাদে? 

এটি যদি কর্মফিল, 

তুমি কেন আছ, বল? 

বাছাবা কাতব প্রাণে 

চাষ মা'র মুখ-পানে 

যখারথ ই সত্য যাহা, 

বহস্য বেখ না তাহা, 

থেক না পবেৰ মত। 

দেখ মা, সংসাবে কত 

চাবি দিকে কি যন্ত্রণা ! 

করে বল কে সাস্বনা ! 
সকল বিঘযে যদি সদা তুমি উদাসীন, 
বুঝিলাম, আমবা মা যথাথ ই মাতৃহীন । 


স্9 


এত বড কাগওখানা, 
বৃদ্ধিতে না যায জানা । 
বাইবেল, কোবাণ, বেদ, 
মেটে না মনেব খেদ। 
দর্শন শাস্ত্রে গাদা 
কেবল বাড়ায ধাঁদা । 


৩৫২ সাধের আসন 


যদি স্বেহ থাকে বক্ষে, 

চাও সন্তানের রক্ষে, 
অকৃতি অধমগণে করুণ নয়নে চাও ! 
আপন রহসা, মাতঃ! আপনি খুলিয়া দাও! 


২২১ 


এ কি, এ কি, কেন কেন, 
রসাতলে যাই যেন ! 
চমকি সকল তারা 
যেন অনলের ধারা, 
চাহিয়া মখের পরে 
কি বিকট ব্যঙ্গ করে ! 
কি ঘোর তিমিবরাশি, 
ফেলিল ফেলিল গ্রাসি' ! 
চমকি বিদ্যুৎ ধা, 
গিয়া কমকি যায়। 
কি পাপ করেছি আমি, 
কেন হেন অধোগামী ! 
হও অবোধের প্রতি 
গ্রসনা প্রকৃতি সতী ! 
রহস্য ভেদিতে তব আর আমি চাব না। 
না বুঝিয়া থাকা ভাল, 
বুঝিলেই নেবে আলো । 
সে মহা গ্রলয়-পথে ভুলে কভু ধাব না। 


হত 
রহস্য বিশ্বের প্রাণ, 


রহস্যই স্ফৃত্িযান্‌ 
রহস্যে বিরাজমান ভব । 


সাধের আসন ৬৫) 


ভাই বন্ধু কেব! কার, 
রহস্যেই আপনার । 
প্রেম, স্েহ, আত, দারা, 
বায়ু, বহ্ছি, সৃষ্য, তারা, 
স্কলি রহস্যময় | 

এ বরন্দাণ্ডে রহস্যই সব। 


চি, 


রহস্যই মনোলোভা-- 

বিশ্বের সৌন্দধ্য শোভা । 

স্খেব পৃণিমা বাত, 

চাঁদের মধুব ভাতি, 
ফলেব প্রক্ুন্ন হাসি, উদাব কিরণ, 
সকলি কি যেন এক সাবের স্বপন ! 


৪ 


বহস্য, মাধবী মালা 
রহস্য, পরূপেব ডালা-- 
রহস্য, স্বপন বালা 
খেলা কবে মাথাব ভিতবে ; 
চন্দ্রবিম্ব স্বচ্ছ সবোবরে । 
কিবা দেখেছে তারে নেশার নরনে। 
যোগীবা দেখেছে তাবে বোগেব সাধনে । 


৫ 


রহস্য, রহস্যময় 
রহস্যে মগন বয়। 

খুজিয়া না পেয়ে তাকে 
সবে মায়া” বোলে ডাকে । 


আদরের নাম তাঁর বিশুবিমোহিনী। 
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১৫৪ সাধেব আসন 


মানবেব কাছে কাছে 
সদা সে মোহিনী আছে। 
যে যেমন, তাব ঘবে 
তেশনি মুবতি ধবে। 
শুনিযাছি নিন্দা দেব, 
কিন্ত মাযা মানবে 
স্কলেনি আন্তাবক অতি আদবিণী। 


স্৬ 


ওত প্রোত সমবেত 
কাহাব এশুর্ধয এত! 
কে তুমি মা মহামায়া, 
বিবাট বিচিত্র কাযা ? 
দেখিতে বিহ্বল মন-- 
ভাঁবিতে বিহবল মন, কি বহস্যমষী গো! 
লভিতে তোমাবে দেবী, 
9 পবম পদ সেবি 
ঝন্দা বিষ মাহশুব চিন-পবাজযী গো । 
১৭ 
নিশাস্তেব লাল লাল 
তকণ বিবণজাল 
ফটাও তিমিব নাশি সে নীল গগনে । 
আহা] সেই বক্ত ববি, 
£হাঁমাবি পদাঙ-বি ! 
জগভে বিবিণ দেষ তোমাবি কিবণে। 


৮ 


উদাব--উদাব দৃশ; 
এই যে বিচিত্র বিশ্ব 


সাধের আসন ৩৫৫ 


পরিপূর্ণ প্রেমনন্মেহ 

কাহার বিনোদ গেহ ! 
কাহার করুণা-্রসে আর্্র দিনশ্বামিনী ? 
কিনি এব অধিষ্ঠাত্রী অপরূপ-ূপিণী ? 


-১৯) 


আকাশ পাতাল ভূমি 
সকলি, কেবল-_তুমি । 
এক করে বরাভয়,-- 
বিশখের নিরতোদয় : 
নিয়ত প্রলয় হয় অন্য করতলে। 
দশ দিকে পাষ ভকততি, 
তোমার মহান্‌ মৃত্তি, 
অনাদি অনন্ত কাল লোটে পদতলে ! 
৩০ 
প্রত্যক্ষে বিরাজমান, 
সব্বভূতে অধিষ্ঠান, 
তুমি বিশৃমধী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা ; 
কবির যোগীর ধ্যান, 
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ, 
মানব-মনের তুমি উদার স্ুঘমা ! 
“ য। দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা 
ন্মস্তক্যৈ নমস্তশ্যৈ নমস্তন্তৈ নমোনমঃ ॥ ৮ 


দ্বিতীয় সর্গ 


গোধূলি ও নিশীথে 


গোধূলি 
১ 


সুশান্ত গোধূলি বেল। ! 

নদীর পৃতুলগুলি ভুলিয়াছে খেলাদেলা | 
চেয়ে দেখে কৃত্তৃহলে 
সৃধ্য যায় অস্তাচলে,-- 

ফেমন প্রশান্ত মুক্তি, কোখায় চলিয়া গেল ! 
লাল নীল মেঘে মাখা, 
কিবণের শেঘ রেখা 

আর নাছি যাঁর দেখা, আধার হইয়া এল! 


চি 


বপিয়ে মায়ের কোলে 
আকাশের পানে চায় তারা ফোটা দেখিতে, 
হয়েছে নূতন আলো চাদযুখের হাসিতে ! 


সাধের আসন ৩৫৭ 
্ 


চিবুক ধরিয়ে মা'র 
স্ুধাইছে বারেবার 
কত কথা শতবার, ক্রাইতে পারে না! 
দিগন্তেব কালো গাষ 
মেষ চলে পায় পায়, 
চাতক বেড়ায় উডে, কোথা যায় জানে না! 


৪ 


স্রশীতল সমীবণ, 

কোখা ছিলে এতক্ষণ % 
জড়া'ল শবীব মন, জড়াইল ধরণী, 
কুটিল গোলাপফ্ল, ধুমাইল নলিনী। 


৫ 


গঙ্গা বহে কল ক 


টিসি 


যেন ঘুমে ঢুলু দুলু; 


ধীরে বীরে দোলে তরী, ধীরে ধীরে বেয়ে যায়, 
মাঝিরা নিমগুমনে ঝুমুর প্ববী গায়! 


ঙ 


তিমিরে করিষা পান 

নিষগন দিনমান । 
সীমন্তে সাজের তারা, মন্থরগামিনী 
বিরাম আরামময়ী আসিছেন যামিনী ! 


৩৫৮ সাধের আসন 
নিশীথে 
৯ 


রাতি করে সাই সাঁই, 
জন-প্রাণী জেগে নাই, 

বিচিত্র ফুটিবা আছে তারকাৰ ফুলবন ! 
বসেনি চাদের মেলা, 
মেঘেবা করে না খেলা, 

উদাস, আপন মনে চলিয়াছে মমীরণ | 


চি 


প্রাণের ভিতর থেকে কে যেন আমারে ডাকে ; 
ভুলিবাব নয়, তবু ভুলে যেন গেছি কাকে! 
মনে পড়ে--ছেলে-বেলা, 
মা'র কাছে কবি খেল। : 
মা আমার মখ-পানে কতই অশেহেতে চায়-- 
শিয়রে করুণাময়ী কা'র এ মুরাতি ভার? 
৩ 
নীরব নিশীথ রাত্রি, 
নিদ্র-মগ্রু ভূতধাত্রী, 
নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে ছাদে পড়ে আছি এক ;-- 
সহসা শিয়রে আপি কে ভুশি মা দিলে দেখা £ 


৪ 


অপূব্ব হয়েছে আলো 
অতি স্সিগ্ক গ্রভাজাল, 
ভোরের তারার মত স্ুধা-ধারা মাখা গায় ; 
এমন পবিত্র কাস্তি, 
এমন উদার শাস্তি, 
দেখিনি কখন আমি কোন দেব-প্রতিমায়। 


সাধের আসন ৩৫৯ 
৫ 


বিশদ বসন পরা, 
সীমন্তে সিন্দব জ্বলে, 

'অমাধিক মুখখানি, চক্ষুতবা মেহ-জল, 
অলক্তে লোহিত পদ, 
বিকসিত কোকনদ ; 

ধীব সমীবে যেন অতি বীর ঢন ঢল; 
পবশে পবিত্র ধবা, 
কে তুমি মা, ধবাতলে ? 


৬ 


হৃদয, আজি বে কেন 
আকুল হইলে হেন? 

কতকাল দেখি নাই সাধের লেহেব মুখ, 
অতি ক্টে আধ-আধ, 
তাও যেন বাব-বাধ, 

প'ডেও পডে না মনে ,--জীবনেব কি অস্থখ ! 
গে কাল-কালিমা টটে 
আহা কি উগিছে কফটে! 

ফিবিমা আসিছে যেন হাবাণো পুবাণ সুখ । 


৭. 


চিনেটি মা, আয, আষ, 
বিকাইব বাঙা পায? 

তুমিই দেবতা মম জাগ্রত বষেছ প্রাণে । 
বিপদে সম্পদে বাখ, 
অলক্ষ্যে আগুলে থাক :-- 

যখন যেখানে আছি, চেয়ে আছ মুখ-পানে ! 


সাধের আসন 
৮ 


নিদ্রায় আকুল হোলে, 
ঘুমাই তোমারি কোলে, 
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় করি, তোমারই স্তনপান ; 
তুমি আছ কাছে কাছে, 
তাই প্রাণ বেঁচে আছে; 
সবর্দা সন্কট আছে,_--সদা কর পরিত্রাণ ! 


নট 


তমিই গ্রাণেতে পশি" 
জাগায়েছ পর্ণ শশী, 
কি যেন মধুর বাশী সদাই শুনিতে পাই ! 
রত যে কঠিন ধরা, 
বজজাতি বিধের ভরা ; 
মনেব আনন্দে আছি, অন্তরে যন্ত্রণা নাই । 


১০ 


তোমারি কৃপায়, মাগো, তোমারি কৃপায় 
তরঙ্গে জীবন-তরী সুখে চলে যায়; 
শুধু তোমারি কৃপায় । 
তব শ্মেহ মূলাধার, 
এ দেহ বিকার্শ তার ; 
নিন্মল মনের জল তব মহিমায়, 
মাতিঃ ! তব. মহিমায় । 


১ 


বিপদ-সন্থলৈ মর্ত্যে 
মা'র বাছ। বায়ে বর্তে, 
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সাধের আসন ৬১৬১ 


চারি বছরের ছেলে 

কেন ফেলে স্বর্গে গেলে £ 
আমি অতি শিশুমভি চিনিতে পাবিনি গো! 
পুত্যক্ষ দেবতা তুমি, তোমাবে পুজিনি গো | 


১৫ 


হা ধিকৃ! এ দুনিষায 
গ্রেতে শুধু পূজা পাষ, 
জীবিত থাকিতে প্রা নাহি ভাঙে ঘুম ' 
কি জানি কিসের তবে 
আস্তে পুজে আড়ম্ববে ! 
মনঃক্টে মৃত মা'ব শ্রাঙ্ধে বাডে ধুম 


১৩ 


দাডাও--চবণে ষবি, 
প্রাণ ভোরে পূজা কবি, 
সুশীতল অশ্রস্ভলে ধ্যাইব শ্রীচবণ . 
শাজ আমাৰ শুভদিন, 
ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন, 
প্রাব প্রাণেৰ সাধ, জডাব তাপিত মন । 


১৪ 


পনঃ পুনঃ চঞ্চল ,-- 
কোথায় যাইবে বল? 
হিমেল বাতাস নি গো ভাল লাগিছে না গায়” 
ঘবে কি মা যাইবে না, 
ছেলে মেয়ে দেখিবে না? 
পাবে না কি বধ তব প্রণাম কবিতে পায় * 


৬৭ 


সাধের আসন 
১৫ 


ফেল' না চক্ষের জল, 
কোথায় যাইছ, বল ? 
এত দিনে দেখা দিলে কেন, মা জননি ! 
বলিবে কি কোন কথা আগে যা বলনি ? 
মানব-যনের কাছে 
কত কি ঘুমায়ে আছে ১ 
হায়! ওই পব্ধদিক্‌ হইতেছে অরুণা 
বল গো মা, বল, বল, কা'ব ভুমি করুণা ? 


১ 


মধুর, মধূব, আহা, কে ললিত গাষ রে। 
প্রভাত প্রতিমাখানি প্রাণেতে জাগায় রে! 
চাবিদিকে গায পাখী, 
সে গান ছাইয়া বাখি 
স্ববেব লহবী কা'র আকাশে বেডায় ? 
উদয় অচলে আসি 
শোনে উধা হাসি হাসি, 
ঘুম ভেঙে ফুলবাণী চাবিদিক পানে চায় । 


স্‌ 


মধুব মদিব স্ব 


উঠিতেছে তৰতব, 
অমিয়া-নিঝব যেন উলি উথলি ধায়: 
চারিদিকে সংগীতেব কি এক মুরতি ভায় ! 


) 


স্বর-সংকলিত কায়৷, 

সঙ্গিনী বাগিণী জায়া 
পৃণ্যাত্বা পুরুঘ যেন সশরীরে জ্বর্গে যান ; 
আকাশ বাতাস ভোরে উদার উঠিষ্ছে গান। 


সাধের আসন 
৪ 


সহর্ষ কেতকী-কৃ্জ, 
প্রফন্ন' চম্পকপুঞ্জ 
সোনাৰ কদশ্ব সব বসে বোমাঞ্চিত-কাষ , 
উল্লাসে মাঠেব কোলে 
ভুণেব তবঙ্গ দোলে 
কাশেব চামবগুলি সোচাগে গডিষে যায়! 


৫ 


গন্ধবাু ঝকঝক, 
কাপে তকবেখা-ভুক 
আবামে পুথিবীদেবী এখনো ঘুমাব বে! 
চলে মেঘ সাবি সাবি 
ডি গশুডি পডে বাশি 
কণক-ববণণী উধা লুকাল কোথাপ বে' 


৬ 


আববি অখ্ণ-কাবা 

দিকে দিকে মেঘনাযা 
বিচিত্র মেঘ-মন্দিবে কান এই বপবাশি 
অনন্ত কস্সম যেন ফুটিছে প্রাণেতে আসি 


৭ূ 
বেণৃ-বীণ।-বাদ্যময 
জুখ-পমীবণ বষ, 
ছদষ স্বপনময, নেত্রে কেন ধূমঘোব, 
সে শুত বজনী বুঝি হযনি এখনো ভোব ' 


পা বগা গানই গর 


সাধের আসন ০৬৫ 
যোগেন্দ্রবাল। 


রা 


অধরে ধরে না হাস, 
মাধার কেশের রাশ. 
করুণ কিরণে আর্র বিকসিত বিলোচন ; 
প্রফুল্প কপোলে আসি 
উথলে আনন্দ-বাশি, 
যোগানন্দময়ী তনু, যোগীন্দ্রের ধ্যান-ধন | 


০ 


পীনোণুত পয়োধবে 
কোটি চক্র শোভা হরে, 
বিন্দু বিন্দু শীব ক্ষবে, শেহে ন্সিঞ্চ চবাচব ; 
আদ্রিযা ভিমাদ্রিমালা 
সুরধূশী কবে খেলা, 
স্তধাকবে 
স্রধা ক্ষবে, 
পিয়া প্রাণে বাঁচে প্রাণা, অমর, দানব, নল | 
৩ 
তরল-দপ ণ-ভাস, 
দশ দিক্‌ স্প্রকাশ ; 
দশদিকে কার সব হাসিমাখা গ্াতিমা 
রাজে যেন ইন্দ্রধন ! 
তোমার যতন তনু, 
তোমার মতন কেশ, 
তোমার মতন বেশ, 
তোমান্সি মতন দেবি, আনল-মধুরিম। ! 


৩৬৬ 


সাধের আসন 


তোমার এ বূপরাশি 

আকাশে বেড়া ভাসি : 

তোমার কিরণ-জাল 

ভুবন কবেছে আলো, 

গ্রহ তাবা শশী ববি, 

তোমাবি বি্বিত ছবি ; 
আপন লাবণ্যে তুমি বিভাসিত আপনি । 
মোহিত হইযা দ্যাখে ভক্তিভাবে ধবণী ! 

৪ 


অধরে ধরে না হাস, 
মনে ওঠে কি উল্লাস ” 
অখিল ব্রদ্দাণ্ড বুঝি উদয হযেছে প্রাণে! 
ক্ষণে ক্ষণে অভিনব 
মহান মাধূর্য্য তব । 
কি যেন মহান্‌ গীতি বাজিয়াছে এ্ীক্যতানে ! 
৫ 


অমুত সাগবে হাসে ঘুমন্ত জ্যোছনা জল, 
আহা কি হৃদযহাবী বাযু বহে অবিবল ? 
ফলের বেলাব কোলে 
সুধীর লহবী দোলে, 
অতি দৃবে দৃষ্টি-পখে অতি বীব ঢল ঢল, 
ঈঘৎ দোদুল্যমান প্রফুল্পু কমল-বনে 
কে তুমি ত্রিদিববাণী বিহর আপন মনে? 
৬ 


কে একা সঙ্গিনী সব? 

লোচনেব নবোত্সব, 
উদাব অমৃত জ্যোতি, স্ুধাংশু-কলিত কায়া, 
বেড়িয়ে বেড়ায় যেন তোর্সারি প্রাণের ছায়া ! 


সাধের আসন ৩৬৭ 
৭ 
আকৃল কৃম্তল-জাল, 
আননে অপূব্ব আলো, 
নয়ন ককণা-সিক্কু, মুক্ভিমতী দযামায়া ; 
বেড়িষে বেড়া যেন তোমাবি প্রাণের ছাযা । 


চ” 


অমুত সাগবে ভাসি, 

ম্দূমন্দ হাসি হাসি 
আদবে আদবে তুলি' নীল নলিনী আনি, 
মিটাযষে মনে সাধ সাজাইছে পা দূখানি। 


৯ 


আমিও এনেছি বালা, 

প্রেমের প্রকুল্স মালা, 
সৌবভে আকুল হ'বষে পারিনি পরাতে গায় ; 
সজল নযনে শুধু চেযে আছি বাঙা পাষ ! 


চতুর্থ সর্গ 


চি 


চিত, 
প সহ ৩ 


লন্দন কানন 


৯ 


দিগন্ত-ললাট-পটে সাধেব নন্দন বন, 
জাধ আব ধুমধঘোবে যেন কি দেখি স্বপন ' 
ফুটিযাচ্ছে পাবিজাত, যেন কত শুকতাবা 
উঠিয়ানে নীলাকাশে মাধিযা সুধাব ধাবা 
অপূর্ব সৌবভমষ 
কি সুখ সমীব বয়। 
পুলকিত মনঃপ্রাণ, সাধ যাষ দেখিতে, 
কতই ফলেব গাছে 
কত ফুল ফুটে আছে, 
কতই হযেছে শোভা সে ফুল-মাধূরীতে । 
৩ 


না জানি কেমনতর 
ফুলশয্যা মনোহব, 
চিরফুল্লা ফুলদলে 
চাদের হাসিব তলে 
কেমন ঘুমায় সুখে অমব অমবীগণ ! 
সমীবণ বু ঝুর 
স্বদেলব করে দৃর, 
কেমন সুরভি শ্বাস, হাসিমাখা চন্দ্রানন। 


সাধেব আসন ৩৬৯ 
৬ 


কিবে মন-ম্প্ধকাবী, 
কল্পতক সাবি সাবি, 
দাডাষেছে অতিথিব পুবাইতে কামনা ! 
খুব অমৃত ফল, 
জ্যোন্ামষ শিক জল, 
যা চাহিবে, অজচছল, নাই কোন ভাবনা । 


৫ 


কিছুই কামনা নাই, 
মনে মনে ভাবি তাই, 
কেন বা পরতে চাই 
দেবতাৰ ঘুমাবাৰ আবামেব মবষে? 
নির্ভনে দাঁডাষে একা 
ঘ্মন্তেব কপ দেখা : 
দেখে, দিগঙক্নাগণ শিহবিবে সলমে | 


ঙ 


ঘুমন্ত কপেব বাশি 
নিজ তল্ল ভালবাসি । 
দেখি ঘুষ ভেঙে উঠে, 
কি ফুল বযষেছে ফুটে! 


কি এক আলোষ্‌ গছ আলো হযেছে কেমন ! 
আলুথালু হযে প্রিষ। 


আছে সুখে যুমাইয! : 
মৃক্তদ্ধাব বাতাষন, 
ঝকঝুক সম্গীবণ, 
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০90 সাধের আসন 


চাদের মধুর হাসি 

আননে পড়েছে আসি, 

বিগলিত কম্তল 

কি মধুর চঞ্চল ! 
মধুর মুবতি দেবী কি মধুর অচেতন! 
নিমীলিত নেত্র দূটি যেন ধ্যানে নিমগন। 


২ 
ঙ 


কমলার মনোলোভা : 
ভালে ত্ষিগ্ধ জ্যোতিক্মতী, 
বিরাজেন্‌ সরস্বতী ; 
নিশ্বাসে ফলেব বাস, 
অধবে জড়িত হাস, 
দেখি--দেখি--যত দেখি দেখিবাব বাড়ে সাধ ; 
মনঃপ্রাণ ঘেভে ভোব, 
নয়নে প্পেমেব লোর, 
ঘুমন্ত নীরব বপে না জানি কি আচে স্বাদ! 


চ 


আহা, এই মুখখানি, 

ন্মেহমাখা মুখখানি, 

প্রেমভরা মুখখানি 
ত্রিলোক-সৌন্দধ্য আনি, কে দিল আমায ? 

কোথায় রাখিব বল-- 

নয়ন মুদিতে নাহি চায় ; 

হৃদয়ে ধরিতে না কলায় ! 
গ্রিয়ে, প্রাণ ভোরে দেখি রে তোমায় ! 


৯ 
উঠ, প্রেয়সী আমার-- 
উঠ, প্রেয়পী আমার! 
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি ফুলহার ! 
উঠ, গ্রেরপী আমার ! 
১০ 


কি জানি কি ধুমধোরে, 
কি চোখে দেখেছি তোরে, 
এ জনমে ভুলিতে রে পাবিব না আর! 


গ্রেয়সী আমার ! 
নযন-অমৃতরাশি প্রেয়পী আমার ! 
চিঠি 


তোমার পাঁবত্র কাযা, 

মনেতে জন্মেছে মায়া, ভালবেসে সুধী হই । 
ভালবাসি নারী-নরে, 
ভালবাসি চরাচবে, 

ভালবাসি আপনাবে, মনেব আনন্দে রই ! 
প্রের়সী আমার ! 

নয়ন-অমুতরাশি প্রেরসী আমার ! 


১৯ 


তোমার মুরতি ধোরে 
কে এসেছে মোর ঘরে? 
কে তুমি সেজেছ নারী? 
চিনেও চিনিতে নারি ; 
উদার লাবণ্যে তব 
ভরিয়া রয়েছে ভব ; 


১৭৭ 


সাধের আসন 


তুমিই বিশ্বের জ্যোতি, 


হদপদ্ধে সবস্বতী ; 
প্রেম শ্রেহ ভক্তি ভাবে দেখি অনিবাব ৷ 
পেষসী আমাৰ ! 


নযন-অমুতবাশি গ্রেষসী আমাব । 


১ 


ওই চাদ অস্তে যাষ; 
বিহঙগ ললিভ গায, 
মঙ্গল আবতি বাজে, নিশি অবসান ; 
উচ্চ, গ্রেষসী আমাব ! 
তোমান আননখানি 
হেবিবাবে উধাবাণী 
আসিছেন আলো” কোবে হাপসিছে বঘান। 
উঠ, প্রেবসী আমাব, মেল, নলিন নবান । 


১, 


ব্রিলোক-পোন্ধ্য সেই পিবা ! তোব প্রিষমুখ। 
হৃদয়ে বষেছে জেণে দেব-স্ুদুল্নভি সুখ । 
শচীর ঘুমন্ত মুখ দেববাজ ! দেখনি ? 
মহাস্রখে মহীযসী আমাদের অবনী | 


১৫ 


যে যুগে তোমবা জাগ, সকলেরি জাগবণ ; 
এ যুগে নন্দন-বনে সবে ঘুমে অচেতন । 
আমাদের মর্তয ভূ 
কেহ জাগে, কেহ থুমে, 
সৃধ্য যায় অস্তাচলে, রাপূত্র হর চক্দ্রোদয়। 
এ চির-পূণিমা-নিশি তেমন জন্দর নব | 


সাবের আশন ৩৭৩ 
১৬ 


সেই মুখ, শুভ মুখ, 
সেই জুখ, পূণ সুখ) 
অমবেব অপরূপ স্বপু-সুখ নাহি চাই । 
কে বনে ?--বিবাব কাছে 
কালেব চাতব আছে, 
কালো কালান্তক মুত্তি 
আচদ্বিতে পায় স্কত্তি, 
বোগ শোক সঙ্গে তাব, 
চতুর্দিকে ধন্ধুমাব ' 
হিহি হিহি অট্ট ভাগে 
ঝলকে বিদ্যুৎ ভাসে; 
ঘোবঘট ৮ বব, 
আতঙ্কে নিম্তব শব ; 
প্রভাতে তাবান মত 
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পপ 


কে কোখায অস্তগত 
এ সকল মিখ্যা কখা, 
আকশি-ফুলের লতা ; 

প্রেমেব আনন্দধামে মবণেব তষ নাই ! 


ভি 


নবীন-নীরদ-কায়া ! 
কিবে শান্তিময়ী ছায়া ! 
কে যেন করুণামযধী ক্লেহে কোল দিতে চায় : 
ক্রীড়া কবি রজভূমে, 
বসি বসি ঢোলে খুমে, 
অতি শ্বাস্ত ক্লান্ত প্রাণী আপনি ধুমায়ে যায়! 


৩২৭৪ 


সাধের আসন 
১৮ 


শীতান্তে বসন্ত কালে, 

কচি পাতা ডালে ডালে, 
নতন-নধর-তরু উপবন মনোহর, 

নৃতন কোকিল-গান 

পুলকিত করে প্রাণ, 
কি এক নৃতন প্রাণে শোনে সুখে নারী নর ! 


১৯ 


এ চির বসস্তকাল 
তেমন লাগে না ভাল, 
এরে যেন ভেঙে চুরে অন্য কিছু করা চাই। 
অনন্ত সুখেরো কথা 
শুনে, প্রাণে পাই ব্যখা ; 
অন্--অনন্ত নরকেও ততটা যন্ত্রণা নাই । 


9 


পূর্ণ মহা মহেশ্বর, 

বাক্য-মন-আগোচর ; 

নাহি প্রাণ, নাহি গাত্র, 

সচিচৎ আনন্দ মাত্র ; 

কাধ্য নন, কর্তী নন্‌, 

ভোগ নন্‌, তোগী নন্‌, 

যোগীদের ব্যান-ধন : 
ভবের হাটের সেই পাগলা রতন। 

হাসির ভিতরে ওর 

কি জানি কি আঁছে ঘোর! 
বুঝা নাহি যায়, তবু ভালবাসে মন। 


সাধের আসন ৩৭৫ 
২১ 


কেবল পবমানন্দ 

কি যেন বিষম ধন্ধ, 
বিকল্পবিহীন দশা কি জানি কেমন! 

মাযা আবরণ দিষা 

লোফ-চক্ষ আববিষ! 

আপনি 'অবোধ্য খাকা, 

আপনে আপনা বাখা, 

নিবলিপ্ত পাপ-পণ্যে 

বাকা শুধু শুন্যে শূন্যে, 

সদাই কেবলি সখ, 

হা, কি কষ্ট, কি অসুখ ! 

হ্বালাতন--_ক্ষালাতন-- 
ঘোবতব শ্বালাতন ' কি বিঘম জ্বালাতন ! 


০১ 


ছ্ালা জডাবাব তবে 
এলেন নন্দেব ঘবে। 

নব কতৃহল ভনে মুখে হাসি ববে না। 
যশোদা কতই জুখে 
নীলমণি কবি বুকে, 

চমো খান্‌ চাদ মুখে, ছেলে কোলে থাকে দা । 
বলে "দে না যশো মাই ! 
স্পীব সব ননী খাই।?? 
কীঁদো কাঁদো আধ বাণী 
শুনে কেঁদে হাসে রাণী : 

অঞ্চলে ধবিয়৷ তার স্থির আর বাঁধে না! 


৩৭৬ 


সাধের আসন 
২৩ 


ব্রজ-বালকেব ঘোটে 
গোধন লইনা গোৌঠে 
বাজাযে মোহন বেণু 
কাননে চবান বেহ। 
সকলেই ভাই ভাই, 
'আনন্দেব সীমা নাউ । 
বর্ন যে ফল পাষ, 
কাডাকাঁডি কোবে খাব, 
এ দেষ উহাব মুখে, 
9 পড়ে উহাব বুকে; 


কত কানা, কত হাসি, কত মান-অভিমান ! 
কোগাব আমার হাষ সেই শাদা খোলা প্রাণ! 


/৫) 


. 


শাবদ-পৃণিমা নিশি, 
কি মধ্ব দশ দিশি ! 
অনন্ত কম্সুমে সাজি 
হাসে লতা-তক-বাজি । 
অখও-মগল-চাদ, 
প্রেমেব শোহন ফীদ । 
স্মবি সেই বুজবাল। 
আপি নটবন কালা 
ধীব সম্ীবে 

যমূনা তীবে, 


জড়াতে বিবহ-জ্বানা সে পুলিন-বিপিনে, 


আদবে বাজান বাঁশী 
গিলিয়া অমৃতরাশি। 
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সাধের আসন ৩৭৭ 


মনেব, প্রাণের সাধে 

বাশী বলে বাধে বাধে! 
কোথায মানিনী মোব ! তোমা বিনে বাঁচিনে | 

দেখা দাও অধীনে ।? 

২৫ 

নানা কথা ওঠে মনে; 

যাব না নন্দনবনে, 
যাই আমি ফিবে যাই সে কমল-কাননে, 
দেখিগে যোগেন্দ্বালা যোগ-্ভোলা নষনে। 


পঞ্চম সর্গ 





অমরাবতীর প্রবেশ-পথ 


১ 


দৃষ্টি-পথ-প্রান্তভাগে ওই কি অমবাবতী £ 
মহান্‌ বিচিত্র মুত্তি, কি উদাব জ্যোতিক্মতী ! 
অতি শুভ্র মেঘ-মাঝে 
সোণাব কিবণে বাজে, 
সহম্ম ধাবায যেন বছে স্বর্ণ-ম্বোতস্বতী ! 


অম্লান চাদের মালা 
ঘেবে ঘেবে কবে খেলা, 
দূবে দূবে ইন্দ্রধনু কি সুন্দৰ সেজেছে ! 
অতি উদ্ধজে শিবোভাগে 
বিচিত্র পদাথ” জাগে; 
মুদু ধু দের যার, 
ম্দূল কিবণ গাষ ; 
ঠিক যেন ছায়াপথ | 
বিজয় পতাকা মত 
দীর্ধাঙ্গ আকাশে ঢেলে না জানি কি উড়েছে! 


সাধের আসন ৩৭৯ 
৩ 


মৃদল মুদদল তান 
ভেসে ভেসে আসে গান, 
সুদূব মধুব বাঁশী ভেসে ভেসে আসে, যাব, 


ইত্জাদি অমবগণে 


পুব-মাঝে কাবা তবে মনেৰ আনন্দে গাষ ? 


$ 


শত শতদলময এই কি প্রবেশ-পখ £ 
হাসিযা উঠেছে যেন মহাত্বাব মনোবথ। 
দূ'ধাবে কবিছে খেলা 
যুখিকা চামেলি বেলা । 
দ' ধাবে মন্দাব তক দূবে দূবে দাঁডাষে। 
কি পবিত্র-দবশন 
দাড়াষে কন্যকাগণ ! 
আদবে তুলিছে ফল কচি শাখা নুষাষে। 


৫ 


এই পথ দিযা বুঝি সে সুধাংশুমফীগণে 
পূজিতে যোগেন্্রবালা গেছেন কমলবনে ? 
লইযা গেছেন কায 
বাখিযা মধুব ছাযা ? 
তাবাই কন্যকা বেশে 
কল্পতক-তলদেশে 
কবিতেছে ফুল-খেলা বিকসিত আননে ? 
সেই মুখ, সেই কপ, 
কি জীবন্ত প্রতিবপ ! 
কে এব। অমববালা এ অমব ভুবনে ? 


৩৮০ সাধেব আসন 
৬ 


উডানে পদ্দেব বেণু 
ওই বুঝি কামবেনু 

আপসিছেন দুলে দূলে মন্থব গমনে । 
হাশ্বাবব ক্ষণে ক্ষণে, 

আপীনে অমৃত ক্ষনে দোলে পুচছ সঘনে । 


৭ 


চিকণ কপিল গাষ 
দৃষ্টি পিছলিযা বাব । 
কিবে কৃষ্ শুক্গ দূটি 
বক্র-অথো আছে উঠি' 
মু-খানি বপেব ডালা, 
ভালে শুভ্র বোমমালা, 
কি স্রন্দন বাঁকা টীাদ। 
মেঘে যেন ভাঙা চাদ । 
বেষে বেষে কাছে গিষে যেন হাসি ববে না। 

নন্দিলী ঝাপাবে গিবে 
ঠচ মেবে পষস পিবে, 


স্বিব হযে দাড়াইফে এক পা-ও সবে না। 


৮ 


নন্দিনীব তামন গাষ 

চেটে চেটে চুমো খাব , 
মানঘেব মত আহা চুমো খেতে জানে না। 

চক্ষু যেন পদ্ফুল, 

জেহম্রসে ছল্বাহল্‌ । 


ঠ৭ সি ছি সি 


পাধেব আপন ৩১৮১ 


কত যেন নিধি পেষে 
চেয়ে চেযে দ্যাখে মেয়ে। 
কেন গো আদব কোবে কোলে নিতে পানে না ? 


2) 


ও'বা বৃঝি সপ্ত থাঘি 

প্রভা উজলি দিশি 

আঅমব নগব ভ'তে 

আসিছেন পদাপখে € 
বোমাঞ্চ কিসশ-ভালে €ষন সপ্ত সৃর্ষোদব | 
্লিক্-প্রাণা দিগঙ্গনা চমকিবা চেষে বঘ। 


১9 


ভাম “মশ্দ, তাম জাগি 
বিতবে বিজলী-ড্াটা | 
আনন্দ উচ্ভলে মুখে, লোচনে কি কক্ুণা । 
কি তপ্ত-কাঞ্চন-দেহ । 
সব্বাঙ্গে উদাবন ্িহ। 
কব-পদ-তল-আভা কি উজ্জল 'গকণা ! 


না 


মহেশেব স্তোব্র-গানে 

যান ব্যোম গঙ্গা-আানে। 

ছর হব মহেশুর !? 

উঠিছে শঙ্কর স্বব। 

তেজোময় সঞ্চরণে 

পৃত কবি ক্রিভুবনে 
সূধ্য যেন তীক্ষ প্রভা সম্বরিয়া চলিল ! 
চির-পণিমার নিশি পুন হেসে উঠিল! 


৬৮২, সাধের আসন 
১২ 


কারা ওই কন্যাগুলি, 

বাছুলতা তুলি তুলি 

তককদের কাছে কাছে 

আদরে ক্জম যাচে? 
করপুট-ভরা-ফুল, কাবো করে হাষে মালা | 

কি যেন কামনা-লাভে, 

গদ গদ ভক্তিভাবে 
করি কলকোলাহল না জানি কি করে খেলা ! 


১২১ 


শুতন জর স্বরে, 
কি যেন গান করে, 
কি যেন ভোনে সব হরষে গাব পাখা ! 
মধুর তানে তান, 
কাড়িয়া লর .প্রাণ ; 
হেরিতে ধায় মন, কেন বা বোরে বাখি ! 


১৪ 


কে তোরা স্বগেব মেয়ে, 
জ্যোতন্না-পলিলে নেষে, 
কিরণ-বসন পবি আলু করি কাল চুল, 
নক্ষত্রেব শিব গড়ি, 
অঞ্জলি পূরিয়া দিস্‌ প্রফুল্প মন্দার ফুল? 


১৫ 


তোমাদের পানে চেয়ে 
হৃদয় জড়িত স্বেহে, 
চলিতে চলে না পা, চক্ষু ফিরে আসে না। 


সাধের আসন ৩৮৩ 


কই গো তোদেব সম্বেহ? 
জিজ্ঞাসা কব না কেহ! 
কবেছে দাকণ বিধি-_- 
হেথাও কি সেই বিবি! 
যে যাহানে ল্নেহ কবে, সে তাহাবে চাহে না? 


১৬ 


পাও আবো তুলে তান 
ব্রিপুব-বিজয-গান ! 
পু, পুজ, ভক্তিভবে 
ভক্তাধীন মহেশুবে। 
শুভ বাঞ্চা প্রফুলিনী । 
যাই, বাছা, ফিবে যাই সে কমল-কাননে : 
দেখিগে যোগেন্্রবালা যোগ-ভোলা নযনে ! 


শা ধন সে চস 


ষষ্ঠ সর্গ 


০০ 





পাস ও 


কে তুমি 





টা 


কে ওই, আসিছে পাখি 
পারিজাত পুষ্পবথে ! 
আগে আগে নতস্বান্‌ 
গায় আগমনী-গান ১ 
চলিযা আসেন যত 
হেসে ওঠে পরদা-পথ ; 
কে, কিরণময়ী বালা 
ত্রিদিব কবেছে আলা ; 
কি কতৃছলিনী আহা চাহি চারি দিক্‌ পানে! 


উদয় অচল হতে 
আপনাব গুহপথে 
আসে বুঝি উঘারাণী-_ 
কি মধুব মুখখানি ! 
এমন সুন্দর মেয়ে দেখি নাই নয়নে । 


অথবা অমরাবর্তী 
কোন পতিব্রতা সতী 
অপূর্ব গ্রভাব ধরি, 
আসিছেন আলো করি. 
“মর্ত্যের নির্শাল দিবা জীবলীল অধসানে 1” 


সাধের আসন ৩৮৫ 
এ 


তাই বুঝি পুর-মাঝে 
স্ুমঙ্গল শঙ্খ বাজে । 
কন্যাগণ, বুঝি তাউ 
আনন্দেব সীমা নাই, 
আদবে আদবে আসি কবে শুভ আবাহন ! 
আহলাঁদে আপনা ভুলে 
ববঘি মন্দাব-বাবা পূজা কবে তরুগণ | 


২ 


চাহিযা উহাব পানে 
কি যেন বাজিল প্রাণে, 
কতই স্মবণ কবি স্মৃতিপটে ফোটে না, 
অকাবণ কি কাবণ 
কেঁদে কেঁদে ওঠে মন! 
এই যে কি স্বপ্র দেখে 
চমকিযা ঘুম থেকে 
উঠিলাম-- 
ভাবিলাম-- 
হাষ সে স্বপন কেন আব মনে পডেনা? 


& 


এস, এস, শুভাননা, 
স্রমঙ্গল-দবশনা৷ । 
কাহাব স্তকন্যা তুমি, কাব শুভ ঘবণী? 
কি খেদে মানিনী সতী, 
ত্াজেচ প্রাণেব পতি ? 
পরাসেছে অমবপুবে কীদাইযা ধবণী? 
49---16021 1 


৩৮৬ সাধেব আসন 
৫ 


কেন পতিব্তা মেষে, 
আমাবও পানে চেষে 
ককণ-নযনে তব ভবিযা আসিল জল? 
অকলঙ্ক-শশি-মুখী ' 
তাজেছ মানবী-কাবা 
ত্যজনি মানব-মাষা । 
তোমাদেবি আশীব্বাদে বেঁচে আছে ভমগুল। 
৬ 
আমি ভূমগুলবাসী. 
স্বর্গেতে বেডাতে আসি, 
কবি নাই ভাল কাজ, 
মনে মনে পাই লাজ 
এখানে সকলি যেন স্বপনেব বচনা । 
, ফল ফুল তক লতী, 
পবস্পবে কহে কথা, 
অমৃত-সাগব-কল 
অপবপ ফলেফল, 
বেডাষ অমববালা, 
কি যেন সুধাংশুমালা 
হইযাচ্ে মৃত্তিমতী , 
অঙ্গে কি মধুব জ্যোতি ' 
কিবে কালো কেশবাশি, বিকসিতআননা । 
৪ 
আসা এই কলেববে 
সাজে কি এ লোকাস্তবে ? 
তোমা করুণাবাণী ! সুমধুর সেজেছে, 
স্বর্গেব শোভাব মাঝে কি শোভাই হযেছে । 


সাবের আসন ৬৩৮৭ 
৮ 


আমাবই বিডম্বনা, 

কি ঘটিতে কি ঘটনা : 
বন্ত মাংস দেহখানা কেভ চেষে দেখে না ! 
জীবন্ত :'ন্ঘ হেখা দেখিতেই চাছে না। 


১) 


পদে পদে বাবা পাই, 
তবু ক্বেভে বেষে যাই; 
আপনাব ভাবে ভুলে 
কহি আমি প্রাণ খলে 
মধ্ব উজ্হ্বল ভাষা, 
পবিপণণ ভালবাসা | 
বঝি কি কিন্তত গ্যাকে, 
মুখ-পানে চেষে দ্যাখে, 
সদয জদয কেহ বীব হযে শোনে না; 
বৃঝিতেও পাবে না; 
কোন কথা কহে না। 
১০ 


স্বগেতে অমৃত-সি্ধু, 
পাই নাই এক বিন্দ ; 
সাধ্বী পতিব্তা সতী! 
সুখেতে মা কব গতি! 
তব অশ্বষ্কণাটুক অমুত-অধিক ধন 
পেয়ে, এ অদ্ভুত লোকে জড়াল তৃঘিত মন। 
১১ 


আজি মা অভাবে তৰ 
ধবাধাম নিকৎসব, 
শ্শিহীন মলিন পতি বুঝি প্রাণে বেঁচে নাই ; 


৩৮৮ 


কল্পনা 


[ভাগ 


সাধেব আসন 


বাছাবা শোকে ভবে 
কি যে হাহাকাৰ কবে, 
কবিবা আমি ভাবিতেও ভব পাই ! 


ই 


খান পৃখিবীৰ কখা, 
বাও তুমি পতিবতা 
গতীবা যে লোকে যান 
সতী-পদ-পবশনে 
ভ্যাতি ওঠে ত্রিভূুবনে , 
অকলঙ্ক বপবাশি, 
অমাঁষিক মুখে ভাসি, 
কি এক পদাখ আহা । 
পবা জানে না তাহা । 
নিব্বিকাবৰ অন্তনে 
পৃণ্যবানে ভোগ কবে. 
কবে অতি সুখে স্ুববালা সখীগণ, 


আজি মা তোমাঘ পেষে কি আনন্দে নিমগন, 
কি আনন্দে কাছে আসি কবিছচেন আবাহন । 


১. 


দেখ, চাবিদিকে তব 
কত যেন মহোত্সৰ । 
আনন্দে উন্মত-প্রাব 
অধীব সম্ীব ধাব! 
তক সব ফলেফুল, 
কি আনন্দে চুলৃছুল্‌ । 
কতই হবঘ-ভবে 

লতা সঘ নৃত্য কবে! 


সাধেব আসন ৩৮৯ 


উথলে অমৃত-সিদ্ধু, 

হেসে কবে কোলাকুলি, 
তোমান বখেব পানে মুগধ নষনে চাষ । 
কা'দেব সাধেন খন আব, তোবা বুকে আয ' 


১৪ 


ওই শুন, ওই শুন, 
আঘোঘে তোমাৰ গুণ, 
পুব-মাঝে উঠিযাছে কি মধ্ব বাজনা । 


০০ 


শঙ্খেব মঙ্গল-বনি, আগমনী-গাহনা । 


১৫ 


ফেলে কোথা চলে যাও. 

চাও গো মা ফিবে চাও ! 
একবাব প্রাণ ভোবে হেবি তোৰ মুখখানি । 
ফেবু এ আনন্দধামে কেন কেদে ওঠে প্রাণী? 


১৬ 


আর্‌্--কি কবি হেথা ! 

একটুও যে সুখে সুখী, 

একটুও যে দুখে দৃখা, 
অমবেব অমবাষ ওই সে চলিয়া যায! 

ফি কবি হেথায। 


সাধেব আপন 


২১৯৫০ 
১৭ 
মনে কবি বীবে কীবে 
পদ্মবনে যাই ফিবে, 


নির্জনে গাথিযা মালা 
পূক্তিগে বোগেক্রবালা , 

ফিবেও ফিবিতে ণাবি, কি যেন আটকে পা" 
কি কবি হেখাষ ! 


টি 


এলেম যাদেব পাশে, 
কই তাবা ভালবাসে £ 
বুঝে না মনেব বাখা, 
একটিও কহে না কথা । 
তঝুও পাগল প্রাণ কেন বে তাদেবি চাম। 
কি কবি হেখায । 


১৯ 


না জানি কি ফুল দিষা 
গড়া, এ আমাব হিযা, 

আপন সৌবভে কেন আপনি পাগল-প্রাষ ! 
কি কবি হেথায ! 


9 


গাও সুমঙ্গল গান। 

জুড়াও সতীব প্রাণ! 
মহান্‌ পবিব্র-শাত্বা কে তোমবা পুণ্যশ্লোক, 
অভয় অশৌক হবে ভোগ ঘধ স্ুরলোক ? 


সাধের আসন ৩৯১ 
২১ 


নন্দন-কানন-কোলে 

ধূমায় স্বপন-ভোলে, 

ঘুমান দেবতা সব। 

কলিযুগ অভিনব, 

চল অভিনব মশে 

সবস্বতী-দবশনে | 

জাগ্রত দেবতা তিনি 

সদানন্দে স্রভাসিনী। 

অমৃত সাগব-জল 

পদতলে দল ঢল। 

দিগঙ্গনা দিকে দিকে 

চেয়ে আছে অনিমিখে | 

বাতাসে বাঁশীব স্ববে 

প্রাণ খলে গান কবে। 

আঁপনি আকাশ-মাঝে 

কি মধুব বীণা বাজে । 
জদঘ ভিদিযা উঠে স্তোব্র-গীতি অনিবাব। 
প্েমেন গ্রকুল্স ফলে শ্বীচৰণ পূজি তীন। 


সি চি 
সি সি 


মনেব মুক্ব-তলে 
শশী যেন স্বচচ্ জলে, 
ভুবনমোহিনী মেষে 
আপনাব পানে চেবে 
আপনি বিহবলা বালা 
কে তুমি কবিচ খেলা ? 
তুচছ কবি স্বগণ-স্খ, 
উলি উঠিছে বুক। 


৬৯২ 


সাধের আসন 


মধুর আবেগ-ভরে 
মধুর অধীর করে। 
চমকি চৌদিকে চাই, 
তোমা বই কিছু নাই। 
ব্রিভুবন* তুমি মাত্র! 
দেখিতে শিহরে গাত্র ; 
ধরিতে, অধীর মন ; 
কি পবিত্র, কি মহার্‌, কি উদার বূপরাশি ! 
আচ্ছো ! কি ব্রিতাপ-ছারী জীবন-জ্ড়ান হাসি! 


২২ 


অয়ি--অয়ি সরস্বতী ! 
তব পাদ-পদ্মে মতি 
নির্মলা অচলা হয়ে থাকে যেন চিরদিন ! 
সেই বিজযার দিনে 
বাজায়ে .প্রাোণের বীণে, 
ভৰি ভরি দৃ-নয়ন 
তোর এরই শুভানন 
দেখিতে দেখিতে হই কালেব সাগবে লীন । 


শপ এট পারত পার পা পপ 


একি, একি, একি মাযা " 
সন্গখে মানবী কাষ। 
অমবাব দ্বাব হ'তে 
আসিছেন পদ্-পথে, 

লালো বপে আলো ক'বে কাব কূলকামিনী + 
বিগলিত কেশপাশে 
মতিবা মশ্রিকা ভাসে, 

নলিন-নমনা সতী যুদুমন্দগামিনী । 
নাচে মাবৰ কোল পেষে 
ভুবনমোহিনী মেষে, 

নাচে কালিকাব কোলে স্বর্ণ লতা দাষিনী 1 


৬ 


ফিকি ফিকি হাসি মুখে 
পযোধৰ পিষে সুখে, 
চোকেতে কি কথা কষ, 
নাবী বুঝে, নবে নষ। 
মায়ে ঝিষে হাসিখুসি, 
মৃত্তি কিবা অকলুধী। 
দেখিতে দেখিতে, কই, কোথায মিলিযে গেল ' 


এ মাযা, কাহাব মাপা, কেন গেল, কেন এল ” 
$০--1621 ৪ 


৩৯৪ সাধেব আসন 
রা 


উডিছে পদোব বেণু, 

ফেব কেন কামধেনু » 

মাযেব কোলেব কাছে-- 

নন্দিনী দাঁডাষে আছে । 

কি সুন্দর দবশন ! 

লপে আলো পদ্াবন। 

এবাই কি মাযা কোনে 

মানুঘেব মুন্ডি বোবে 

কবিল কহক-খেলা € 

দিবসে চাদেন মেলা, 

সব যেন জ্যোক্সাময, 

নক্ষত্র ফটিমে বষ, 
চেযে দেখি, কিছু নয, যে দিন, সে দিন 
মাযাবী ম্বতি বকে নবীন--নবীন 


৪ 


কি দেখে আমাল মুখে 

মাষে বিনে হাঁসে স্খে? 
অতিথি-জনেব প্রতি কপা বুঝি হযেছে? 
আননে যনে তাই শেহ ফটে বযেছে। 


€& 


যখন প্রথম দেখা, 

কোথা থেকে এলে এক। 
পাতাভ-সুবীল-বণ এই পদ্া-পখ-মাঝে 
চন্দ্রমা-মণ্ডলে যেন শশাঙ্ক-শ্যামিকা সাজে । 


সাধেব আসন ৩৯৫ 
৬ 


গতি কিবে শুভন্কবী, 

সুবীব তবঙ্গে তবী 

আখ আধ মাতোবাবা ! 

লোচনে আনন্দধাবা | 

ন্নেহ-বব কবি কবি, 

দ-নযন ভবি ভৰি 
দেখিতে দেখিতে আপি মিলিলে নন্দিনী-ননে। 
জডাল নবন মন তোমাদেব দবশনে । 


৮ 


সাব গেল খেনুধন্যে । 
কোনেতে দেখিতে কন্যে 
তাই কি মানবী-বপে পুবানে সে বামনা * 
আজি মাপনাৰ কাছে 
আবেক প্রাখ না আছে, 
পূর্ণ কব সেই আশা, 


যে জন্যে এ স্বণে আসা, 
অন্তব্বামিনী দেবী বুঝিতত কি পাব না? 


চ 


জান না কি অধি যুদ্ধে! 

তোমাবি অমৃত দুগ্ধে 
জীব-সঞ্পীবনী-বিদ্যা লতেছে অমবগাণ £ 

দনিবাব কাল-বশে 

অভিভূত নহালসে 

ঘোষ নিদ্রা নিমগন , 
তৰু দ্যাখ দ্যাখ, আহা, কি সতেজ; সচেতন, 
মুখে কি জীবন্ত পুভী ! উজলে নন্দন-বন! 


৩৯৬ 


সাধের আসন 
5) 


ওই পয়োধারা ধরি, 
তপ, জপ, যজ্ঞ করি' 
মানব দানব রক্ষ কেবা কি না পেয়েছে! 
আমি গো সামান্য নর, 
প্রার্থনা সামান্যতর, 
তাও কেন এখনও অসম্পর্ণ রয়েছে? 


১০9 


এস, স্বর্গ -কামধেনূ, 
ওই শুন বাজে বেণু! 
কে যেন ডাকিছে মোরে. অমরার ভিতরে ! 
চল যাই বীর বীর, 
আমাদের পৃথিবীর 
দেখি সাধ্বী সাধু সব কি আনন্দে বিহবে ! 
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কেন গো কপিল! মেয়ে, 
র'লে মুখ-পানে চেয়ে ? 
অসম্ভব শুনে যেন 
অবাক্‌ হইলে, কেন? 
আহা, অমরপুরে বুঝেছি পাব না স্বান-_ 
এ দেহে থাকিতে গ্রাণ ! 


নিস 


মনে মনে ভাবি তাই, 
দেখে শুনে চলে যাই ; 
তাও তুমি নও রাজি । 
আমায়--দানবী সাজি 


সাধের আসন ৩৯৪ 


কেন স্তোভ দিতে চাও, 
দাঁও--পথ ছেড়ে দাও! 
তমি তো শ্রীমতী সতী ! 
অমরাব ছ্বারবতী ; 
প্রাখীর প্রাথনা তুমি পুরাতে পার না? 
জগতে কেমনে রবে? 
আসিয়াি নদীতীবে-- 
নামিতে দিবে না নীরে ? 
তৃধাঁয ফাটিবে বুক» অহ্বো একি যাতনা ! 


১৩ 


এখন বল কি করি, 
ভে গোধন-কুলেশরী ! 
অথবা, তোমাব চেষে 
সদষা তোমাৰ মেয়ে ; 
তোমার নন্দিনী বাণী ! 
আতিখেষী বোলে জানি, 
গ্ভাব যে কি বিচিত্র 
ব্ঝেছেন বিশ্বামিত্র | 
কৰ গো কাতব প্রতি ক্পাবলোকন ! 
নিদযা হয়ে। না, দেবী, মায়ের মতিন ! 


১৪ 


এই স্বর্গে বিনা দৌঘে 
এই কপিলার রোঘে 

অপৃজ্রক হইলেন দিলীপ নুপতি। 
বড় ব্যথা পেয়ে মনে, 
বশিষ্ঠের তপোবনে 


৩৯৮ সাধের আসন 


হয়ে তব অনূচর 
সেবিলেন নিরন্তর 
ওই পাদ-পদে! প্লাখি দৃঢ় বতি মতি। 


১৫ 


তারে তুমি চন্দ্রাননে, 
আহা, সেই শুভক্ষণে 
বর দিয়া হিমালয় গিরির গহ্বরে, 
প্রপনা করুণীমষী 
দিলে পুভ্র ইন্জ্রজয়ী 
বধুবংশ-প্রতিষ্ঠাতা বধ বীরবন্ে | 


১৬ 


ছাড়ি সে পৃখিবীপুব 

আসিয়াছি অতি দুর, 

তোমাদের কাছে সতী, 

দেখিতে অমরাবতী | 

পৃর সেই মনস্কাম, 

দেখাও অমরধাম ! 
সজ্জন-সঙ্গতি কাবো হয না বিফল। 

ফিরে গিয়ে হেথা হতে 

কি কব সে ভূ-ভারতে? 

আমাদের মাতৃভূমি 

দেখিয়া এসেছ তুমি। 

কি আছে এ অমরায়, 

সকলে জানিতে চায়। 

তাহাদের দে কৌতুকে 

পণ করি কি যৌঙুকে? 
তোমাদের মেহ ভিন কি আছে সন্বল? 


সাধেব আসন ৩৯৯ 
টু 


নানা বত্বমষ তন 
আতা । এ তোবণ যান স্রন্দৰ এমন, 
অমবাল অভ্যন্থব না জানি কেমন ' 


১৮ 


চল দেবী, লষে চল, 
অপবাধ থাকে, বল" 
ক্ষমাশীল বশিষ্ঠেব হোমবধেন, নন্দিনী ! 
যা এল শবল মনে 
নিবেদিন শ্বীচবৰণে, 
হেথাকাব বীতি-লীতি স্বস্তি জানিনি । 


১৯ 


এই যে প্রসনুমুখা, 
অতিথি কবিতে সুখী 
আনন্দে আসিতেছিলে । 
হেসে পথ ছেডে দিলে, 
সহসা কল্যাণী, কেন বিবস-বদন ? 
14004855457 
গতিবোধ কি কাবণে? 
ওকি ও? কপিলা! কেন কবিছ বাবণ ? 
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দিলীপেব ভাগ্যবলে 
কপিলা পাতাল-তলে 
বদ্ধ ছিল, বুঝি তাই 
বাধা দিতে পাবে নাই। 


8০০১ 


সাধেব আসন 


আমার কপালে আজি 

উলটিষা গেল বাজি, 
কিছুতেই হইল না আশাব স্সাব, 
কপিলে, কি দোষ আমি কবেছি তোমাৰ ? 


১ 


ক্ষদ্রেব নিকটগামী 
গাথা নহি দেবী আমি । 
ছোট বড কাবো কাছে 
কেহ যেন নাহি যাচে। 
হায' মানুঘেব মান স্বগে তেও জানে না। 
মধ্যাদীমানিনী মেয়ে, 
নির্জনে তীাহাবে পেষে 
যা খুসি তাহাই কবে 
ধিক কাপৃকঘ নবে। 
আপন মেষেব মত কেন মনে ভাবে না? 
২২. 
মধ্যাদা সবলা সতী, 
কি স্রন্দব জ্বোতিক্মতী ! 
আসি মানবেব ঘবে 
ত্রিকল পবিত্র কবে। 
আহা, সেই অভযাব 
দবশন কি উদাব। 
হাসি হাসি কি আনন, 
কি প্রফুল্ল বিলোচন ! 
আনন্দ-বতন বক্ষে, 
পূর্ণ চক্র শুক্রপক্ষে ! 
জ্যো'্সায জগৎ যেন পেয়েছে নতন গ্রাণ ! * 
অনুবস্ত তক্তগণে আনন্দে কৰিছে ধ্যান। 


সাধের আসন ৪০১ 
২০ 


মানবে করুণা তিনি 
আখ-মোক্ষ-প্রদায়িনী | 
সব্বাণী পরাৎ্পরা, 
অশুরাত্বা আলো করা । 
ভক্তি ভক্তে নাহি বুঝে, 
হৃদয়ে না পায় খুঁজে 
অভিন পদার্থ, আহা ! 
ভাবিতে পারে না তাহা । 
ভেবে তারে ভিন্ন জন 
করে এসে আক্রমণ । 
কি পাতক, কি যে হানি, 
বুঝে না তা ক্ষুদ্র গ্রাণী। 
কদর্যের কি অকাধ্য, 
অনর্যযাদ কি অনাধ্য ! 
নীচাশয় নরলোকে দেখে চটে গেল প্রাণ। 
সে ঘোর নরক, তায় জুড়াবার নাহি স্থান । 


২৪ 


উদার স্বরগধাম, 
এও তার প্রতি বাম। 
কোথায় দাঁড়াই বল, 
দাঁড়াবার নাই স্বল। 

পশিব মনের বলে এ অমরপূরীতে। 
আপনি উথুলে যদি 
বেগে ধেয়ে নামে নদী, 


সম্মুখে দাড়ায়ে তার, কার সাধা রূধিতে ? 
৮--1622 8 


৪০২ 


সাধেব আসন 
২২৫ 


থাক্‌ মায়াবিনী গাভী! 
সকল দেবতা পাবি, 
পাবিনি আমায় । 
দেবতা দেখিতে ভাল, 
তাই তোৰ লাগে ভাল। 
মাযা-দুগ্ধ পানে তোব, 
তাবাও নেশা ভোব, 


যে জন যেমন, বিধি তেমনি মিলা । 


২৬ 


যোগাতে তোমাৰ মন 
বনি দিলে এ জীবন. 
নষ্ট হবে পবকাল ; 

ছিডে ফেলি মাযাজাল | 
হযে তোৰ ভেড়া ভেক। 
বৃথাই বাঁচিযা থাকা । 
থাকিব আপন মনে, 
যাব না নন্দন-বনে। 
ছাড়ো অমবাব ছ্বাব, 

দেখি আমি একবাব 


কি উদাব, কি স্রন্দধ কাণ্ড হয ভিতবে | 


ওই যে পবিত্র প্রভা, 
কাঁদেব অঙলেব আভা? 
অহো কি পবিত্র গান, 
কি মধুব স্ুব-তান। 
বেণু-বীণা-বাদ্যমষ 

কি সুখ-সমীৰব ব্য! 


সাধেব আশন ৪০০ 


পিষাসপী নযন মোব, 
চবণে কি দিল ডোব। 
নিঠুব কপিলা, তোব হাসি কেন অধবে? 
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আজি এ জন্মেব মত 

ছাঁডিলাম পদ্া-পথ । 

সীমা মাডাৰ না আব 

কৃহকিনী কপিলাব। 

পযোধব দিযা মুখে 

সাধেব স্বপন-স্থুখে 

দেবতাদিগেব মত 

অঘোবে ঘুমাব কত? 
যেথায দু" চক্ষু যায়, সেই দিকে চলে থাই । 
কপিলাব কাছে আব একটুও দাড়াতে নাই । 


৮ 


যে ফুল ফুটেছে প্রাণে, 
মেবে ফেলি কোন প্রাণে? 

দিযে যাই কাবো তবে সাবদাৰ চবণে । 
হৃদিফূল বাড পাষ, 
আপনি পৌছিযা যায়, 
অম্লান, মবণহীন, 
শোভা পায় চিবদিন। 
সৌবভেতে কৃতুহলী 
গুপ্তবি বেডাষফ অলি। 

কতই কমল শোভে সে কমল-কাননে। 
ফুটেছে সকলি এব 
মহামনা মানবেব 

অত্যুদাব ভাবে তোব শুভ অস্তঃকবণে। 
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সাধের আসন 
৪ 


তাহাদের পরকাল 
পবিত্র আলোয় আলো ! 
দেহ ছেড়ে প্রাণ গেছে 
তবুও আছেন বেচে। 
তেমনি আনন্দতরে 
বেডান ধরণীপরে | 
কিবা হাসি, হাসি মুখ, 
প্রাণভরা কত সুখ! 
শুনে সে মুখের কথা, 
দূরে যায় সব ব্যথা! 
নিমেঘে জগৎ এক এনে দেন নয়নে, 
বন্ধাণ্ড ভুলিয়া যাই, মজি সুখ-স্বপনে | 
স্বপনের চবাচর 
উদাব--উদাঁবতৰ ! 
যথাথ মরণহারী সারদাব শ্বীচরণ । 
কি ছার অমর এবা, ঘুমে ঘোর অচেতন । 


২১০ 


কি ছার কপিলা বৃড়ী! 
দাড়ায়েছে পথ যুড়ি, 
অমরাবতীর ভেদ 
করিতে দিবে না, জেদৃ। 
না জানি পুরীর মাঝে 
কি ব্যাপার, কে বিরাজে ! 
হবার থেকে দেখে দেখে পূরো৷ জানা গেল না। 
পা্িজাত পুষ্পরথে 
আসি এই পদ্া-পখে, 
সতী, সেই প্রবেশিল, আর ফিরে এল না! 


সাধের আসন ৪89৫ 
৬১ 


এখনো সে মুখখানি 
হেরিতে আকুল প্রাণী । 
নাহি জানি কি সম্বন্ধ আছে তাব সনে। 
যতই ভুলিতে চাই, তত পড়ে মনে । 


২০২ 


কপিলা ! দুয়াৰ ছেড়ে দিবে না আমায়? 
কি দিয়া বাঁধানো বুক? 
বুঝ না পবেব দখ! 

নিতাস্তই গাভী তুমি, কি কব তোমায় ! 


৩০২ 


এই যে ফুটিছে প্রাণে সে শুভ কমলবন, 
বাজিছে তাহাব মাঝে সেই বাড়া শ্বীচরণ । 
যতই আসিছে ধ্যান, 
ততই ধাইছে গাণ। 
দবে কে ডাকিছে যেন, 
বথায় হেথায় কেন! 
চলিলাম খোলা প্রাণে সে কমল-কাননে । 
দেখিগে যোগেকজ্জবাল। যোগ-ভোলা নয়নে । 





অধ্টম সর্গ 


_--%১- 


শশিকলা, শ্হির-ৌদামিনী ও বাণ। 


সস আহ ই 


শশিকল৷ 
শ 


দিকে দিকে কুঞ্জবন, পাখী সব করে গান, 

ফুটেছে বাসভ্তীফল, মন্দাকিনী কানেকান্‌। 
অনস্ত যৌবন-ঘটা, 

আনন্দে লহরীমালা খেলিছে খুলিয়া প্রাণ। 


চি 


গোলাপ ফলের তরী ভাসি ভাসি চলি যায়, 
খসি পড়ি শশিকলা ঘৃমায়ে রয়েছে তায়। 
আলুথালু চুলগুলি 
বাতাসে খেলায় খুলি, 
ফটেছে মনের হাসি অমায়িক আননে | 
চাঁদের সাধের বাছা, কি দেখিছ স্বপনে? 


শ্ির-সৌদামিনী 


২ 


মেষেব মগ্ডলে পশি, 
খেলা কবে কে বপসী, 
যেন সুবধনী ব্যোমকেশেব মাথাঁষ ! 
ফাটিবা ফাটিযা জটা 
বপেব তবঙ্গ-ছাটা 
উথলি উথলি পড়ি চমকি মিলাষ ! 


শীবদ-নন্দিনী ইনি, 
নাম স্থিব-সৌদামিনী, 
স্াখে লজ্জাবতী কন্যা খেলে আপনাব মনে | 
পাছে কেহ দ্যাখে তাকে, 
সদাই লুকাষে থাকে 
ফটিক জলেব ঘবে মেঘে নিবিড বনে। 


৫ 


আপনাব কপবাশি 
দ্যাখে মেয়ে হাসি হাসি, 
আননে লোচনে আছা আনন্দ ধবে না। 
দিয়েছে তাহাবে বিধি 
কি যেন নৃতন নিধি, 
দ্যাখে সুখে আখি ভবি, দেখাতে চাহে না। 


80৮ সাধের আসন 
৬ 


কহে সে রূপের কথা 
সঙ্গিনী সোনার লতা 
হরঘে চঞ্চলাবালা ছুটিয়া গগনে । 
স্বি-সৌদামিনী কভু পড়ে নি নয়নে। 
আমি দেখেছি স্বপনে । 


৭ 


সে শাস্ত মাধ্রীখানি 
ভাবিয়া জুড়ায় প্রাণী, 
বলিতে বিহ্বল বাণী-_ 
আকিতে পারি না, 
হাঁষ, দেখাই কেমনে ! 
দন্ত প্রশান্তভাবে ভাব মনে মনে! 





বীণা 
৮ 


বীণা ! তু বিচিত্র মেয়ে ; 
সবে তোর মুখ চেয়ে, 
তুমি কি লা মন্দাকিনী-তরঙ্গে ঝাঁপায়ে যাও? 
হাসে মখ, নাচে চুল, 
কচিমুখী পদ্াফুল! 
সমীরের সঙ্গে সঙ্গে কি গান গাহিয়া ধাও ? 


সাধের আসন ৪০১৯ 
৯ 


তোব্র গানে ঢেলে গাণ 
কিনুরে ধরেছে গান । 

মেঘের মদ বাজে তুমি তার দামিনী ; 
চমকে সপ্তমে স্বর, 

উধাও উধাও ধাও, কোখা যাও জানি নি। 


১০ 


বীর সমীব ভ'তে সংগীত অমৃতক্ষরে : 
প্রাবিত তঘিত প্রাণ স্তবীব সুজিগ্ধ স্ববে। 
নিদাঘেব বৌদ্রে দগ্ধা জুডাইতে পুখিবীবে 
ববঘা-নিশাব বাবি পডে যেন সুগন্ভীরে | 


চী 


কিবা নিশা দিনমান, 

পাণে লেগে আছে তান। 
স্রস্বপ্র-সংগীতময়ী স্ববগের কাহিনী । 
মধুব মধুব চির-পূণিমার যামিনলী 


কিন্নর-গীতি 


বাগিণী কালাংডা--তাল ঝাঁপতাল 


মধুব--মধুর তোর রূপ 
যামিনী ! 
হরঘে হরঘময়ী শশি-সোহাগিনী | 
তারকা-কৃন্ুম-বনে 
খেলিছ আপন মনে, 
কি যেন দেখি স্বপনে মায়ার মোহিনী ! 
৮৪182] 88 
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নীল আকাশ-তলে 
স্বর্গেব প্রদীপ জ্বলে 
আকাশ-গঙ্জগাব জল 
কলিতেছে ঢলান্ল, 
কালেৰ জটাব জালে দোলে মন্দাকিনী ! 


হাঁসিযা উঠেছে কল, 
কুটেছে মন্দাবফুল, 
হবঘে অমববালা 
চাঁবিদিকে কবে খেলা, 
এ খেলা তোমাব খেলা , তুমি মাষাবিনী । 


বাসবের সাড়া পেষে, 
চমকি দামিনী যেয়ে 
ধাধিয়া চাখেব পাতা 
আব না দেখিতে পান্‌। 
কোথায লুকাল হান নীবদনন্দিনী । 


পাতালে বাস্বকী ফণী। 
ছডাষ মস্তক-মণি, 
দু একটি শুন্যে ছুটে 
উঠেচ্ে আলোক ফুটে, 
এমন মাণিক আর কোথাও দেখি নি! 


মকত বিহ্বল প্রা 
অধীবে চলিয়া যাষ, 
দাড়াইয়ে দিগজনা, 
কি উদার দবশনা ! 
গভীর প্রশান্থমনা কার সীমস্তিনী । 


সাধের আসন ৪১১ 


নীবৰ ধবণী বাণী, 
হাসিছে আননখানি, 
বিগলিত কেশপাশে 
কতই কৃস্তম হাসে, 
নাচিছে আদবে মেবে গিবি-নিবাবিণী ! 


সাগৰ লাকাষে ওঠে, 
উল্লাসে উন্ষত্ত ছোটে, 
আকাশ ধবিতে বায, 
কি জানি কি দেখে তাম--- 
উল্লাঘে চমকে গাম চঞ্চল চাদিনী। 


হিমাদ্রি-শিখব-পব 
হাসিছে মানস-সব. 
মবধুব মোহিনী বালা 
মুক্বে মুবতি খেলা, 
মধুব মাধুবীযন্ত্রে 
কবেছ মাষাব মন্ত্রে 
আকাশ-পাতাল এককাব একাকিনী' 


নবম সর্গ 


আসনদাত্রী দেবী 


বাগিণী ললিত-- তাল কাওযালা 


পান কেন এমন কবে, (আমাব ) 
কি হ'ল কি হ'ল বে অগ্তবে! 
ভ্রমি ব্রিভুবন মন 
কবে কাব অন্ঘেণ, 
কাতব ণযন কাব তবে £ 
ত্যজি এই মর্ত্যভূমি, 
কোথা চ'লে গেলে তুমি 
কি জানি কি অভিমান ভতবে। 


রী 


তোমার আসনখানি 
আদবে আঁদবে আনি, 
রেখেছি যতন কোবে, চিবদিন ব্বাখিব , 
এ জীবনে আমি আব 
তোমার সে সদাচাব, 
সেই জেহ-মাখা মুখ পাশরিতে নারিব। 


সাধের আসন ৪১৬ 
সাক্ষাৎ আমাব প্রাণ 
'সাবদামঙ্গল গান, 
অসম্পূণণ পড়ে ছিল, যেন ম'বে গিরেছে! 
বে-স্ুবা বীণাব মত 
জানি না কি দশা হত। 
তামালি আদলে, দেবি, ফিনে প্াণ পেয়েছে 


ক 


২৪ 
মাহিভা-গংসানে শুনি 
স্কমান ফলভমি, 
তোমান মেহেব গুণে কত বকমেব ফুল 
ফটে আছে খবে খবে ; 
(কমন সৌবভ ভনে 


সোহাঁগ-পমীবে কিবে কবিতেছে ঢুল্ুটুল ! 


সি (৮১ 


৪. 


ততোমাব উত্সাহ-বাবা। 
বিচিত্র বিদ্যৎপাবা, 
কতই বোবাব মুখে কত কখা ফটেছে, 
কতই পবমানান্দে, 
কত ভাৰ ভঙক্ষিনাষ, 
ইংবাজী ফবাসী কত বাঙ্গালায় বলেছে । 


৫ 


চলিষা প্রিয়া ভুমি, 
কি বিষণ বঙ্গভূমি ; 
সে অবধি আজো কেন 
দেশে কি হয়েছে যেন! 


৪১৪ 


সাধেব আসন 


নিকুপ্ত-কাননে আব কোন পাখী ডাকে না। 
ভাগীবখী-তীৰ থেকে আব বাঁশী বাজে না 
সানস-সবসে হাষ পদ ফুটে হাসে না! 

স্বর্গেব বীণাব বনি ভেসে ভেসে আসে না! 
এ দেশে ভাবতী দেবী বুঝি প্রাণে বাঁচে না? 


৬ 


সেই প্রিষ মুখ সব, সেই গ্রিষ নিকেতন, 
সেই চ্টাদে তকবাজি শুন্যে শোভে উপবন, 
সেই জাল-ঘেবা পাখী, সেই খুদে হবিণী, 
সেই প্রাণ-খোলা গান, সেই মধু যাঁমিনী, 
কি যেন কি হযে গেছে! 
কি যেন কি হাবাষেছে ! 


কেন গো সেখায যেতে কিছুতে সবে না মন? 


৭ 


কবে কাব আবিভাবে 
থাকে যে কি এক ভাবে, 
অভাবে সে ভাবে আব সেই সব থাকে না, 
দোলাষে ফলেব বন 
চোলে গেলে সমীবণ, 
সেই ফুল হাসে হাব, সে সৌবভ আসে না। 


০ 


কে গায় কাতিব গান, 
কেন শোকাকল প্রাণ, 
প্রাণেব ভিতব কেন কাদিয়া উঠিছে প্রাণী ? 
আজি কি বিজযা এল, 
তিন দিন কোথা গেল ; 
কেন মা আনন্দমযী, কাদো-কাদো মুখখানি? 


সাধের আপন ৪১৫ 
৯ 


স্ুখেব স্বপন কেন 
চকিতে ফবাষ যেন, 
হাবালে হাঁতেব নিধি, আব নাহি পাগ্ধ' যায । 
'যেছে স্বজনগণে 
যে যাৰ আপন মনে, 
নির্জনে বাতাস শখ কোলুব গুছ ভায । হাথ 


১০ 


হা দেবী । কোথায় ভুমি 
শেভ ফেলে অন্ভাভুমি ৮ 
সোনান প্রতিমা জলে «কে দিল নে বিসর্ভন € 
কাবো বাছিল না মনে, 
বক্রাঘাত ফল-বনে ! 
সাহিত্য-স্রখেব তানা নিনে গেল কি কাবণ” 


টি 


শ 


ই যে স্ন্দন শশী, 
আলো কো আচে বসি' 
চিবদিশ ভিমালয, 
কি স্তন্দব জেণে লয। 

স্রন্পলী জাহুবী চিন বভে কলম্বনে, 
নুন্দব মানব কেন, 
গোলাপ-কন্তম মেশ-ল 

ঝ'বে যায, মনে যাম অতি অল্পক্ষণে ' 


ভোবের গানেৰ মত, 
ভোরেব ভারাব মত, 
মধুব জুন্দৰ মুক্তি ত্রিদিব-ললনা ) 


৪১৬ সাধেব আপন 


ভোবে ভোবে আসে, যায, 
কেহ নাহি দেখে তাষ, 
রেখে যান কোমল কস্ুমদলে 
নির্মল দাযক ফোটা শিশিবাশ্কণা । 


82. 


আহা, সেই স্বর্গেব শিবাসী 
চ'লে গেছে। 
বেখে গেছে-- 
সুদ জনেৰ মনে 
যাবাৰ সমব সেই প্রাণ-ফাটা বিঘাদেব হাসি । 


১৪ 


সেই মুখখানি মনে 
কেন পড়ে ক্ষণে ক্ষণে, 
ককণ নযন দটি সদাই প্রাণেতে ভাষ ? 
হা দেবী! তোমা আব দেখিব না এ ধবাষ ! 


১৫ 


অমবাব পদ্-পথে 
পাবিজাত-পুর্পবথে 
কিবণ-কলিত-মুত্তি তোমাবই মহাপ্রাণী 
অপকপ বপ ধবি, 
যেতেছিল আলো কবি, 
চেনো চেনো কোবেছিনু, চিনিতে পাবিনে বাণী! 


সাধেন্ন আপন ৪১৭ 
১৬ 


কেদে উঠেছিল প্রাণ, 

মনে এসেছিল ধ্যান, 

বুক ফেটে বারবাব 

উঠছিল হাহাকার ; 
উঠিল বাতাস ভোবে কি যেন আকাশবাণী-- 
তবুও--_তবুও আহা নাবিনু চিনিতে বাণী! 


টি 


তুমিও আমায় দেখে 

চেয়ে ছিলে থেকে থেকে, 

চক্ষে গড়াইল জল, 

মুখখানি ছলছল ! 

কেন গো কি পেলে ব্যথা ? 

কি জন্যে কলে না কথা? 

বুঝি বা আমাবি মত 

স্মবি জ্মরি অবিরত, 

এই পবিচিত জনে 

প'ডে, পড়িল না মনে! 
পৃষ্পবথ থেকে নেমে কেন কাছে এলে না? 
সেই দেখা, শেঘ দেখা ; কিছু ঝ'লে গেলে না! 


১৮ 


সকলি পড়িছে মনে, 
যেন সেই পদা-বনে 
যোগেন্দ্রবালাব কাছে 
যে সব সঙ্গিনী আছে, 
খেলিতে তাঁদেব সনে দেখেছি আমি তোমায় ; 
করুণ নয়ন দুটি এখনে প্রাণেতে ভায়! 
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৪১৮. সাধের আসন 
১৯ 


সকল সতীর প্রাণ, 

স্থমধুর এক্যতান ; 
সুরপুরে একত্রে কি মধুর বাজিছে! 
ঘুমায়ে মায়ের কোলে সুখে শিশু শুনিছে! 
সে সব সতীর মাঝে দেখেছি আমি তোমায়--- 
করুণ নয়ন দূটি এখনো প্রাণেতে ভায় ! 


২০ 


আহা সে রূপের ভাতি, 


গরভাতি করেছে বাতি! 
হাসিছে অমরাবতী, হাসিতেছে ব্রিভুবন, 
হৃদয়-উদয়াচল আলো হয়েছে কেমন ! 


সা রা কাট 


ললিত--কাওয়ালী 


অহহ 1--সম্মখে জুমঙ্গল এ কি! 
দেবি, দাঁড়াও, নযন ভোরে দেখি ! 
ত্যজেছু মানব-কাযা, 
আজো ত্য নাই মায়া ! 
একি অপবপ ছায়া--এ ক্রি 
ককণ নয়ন দুটি 
তেমনি রয়েছে ফৃটি, 
তেমনি চাচব কেশ, বেশ ; 
মলিন--মলিন মুখ, 
কেন গো কিসের দুখ £ 
ভালবাসা মবণে মরে কি £ 


পল রাও আস নী ছে 


১ 
সতীব শ্রেমেব প্রাণ, 
পতি-প্রতি একশীন : 
অমর সে ভালবাসা, মবণেও মে না। 
স্বর্গ থেকে এসে, তাকে 
অলক্ষ্যে আগুলে খাকে, 
সে দেখে নয়ন ভোবে, কেহ তাবে দোখ না| 


৪২০9 


সাধের আসন 
২. 


শোকে কেদে উভরায় 
পতি যদি ডাকে তাষ, 
প্রকৃতি নিশুব্ধ হয়, 
কি যেন নিঃসবে বাণী বহমান পবনে 
না জানি কি শক্তিবলে 
সতীত্ব-তপেব ফলে 
আকাশে প্রকাশে আসি স্বেহ-মাখা আননে ! 


টা 
কিবে শান্তিম মুখ-- 
হেবে দূবে বাষ দূখ, 
প্রফল্প কপোল বহি গডাষ নষন-জল ! 
যত সাধ ছিল মনে, 
পূর্ণ সেই শুভক্ষণে ; 
বিয়োগ-কাতব-প্রাণ ককণায স্্শীতল । 


$ 
সে অবধি স্বপ্র-প্রা 
সদাই দেখিতে পাষ 
পত্তীব ককণাছাযা বেডাইছে কাছে কাছে, 
চাবিদিকে মুদূমন্দ 
অপরবর্ব ফুলেব গন্ধ, 
করুণ নয়ন দূটি মুখ-পানে চেয়ে আছে ॥ 


"৫. 


স্ব সব্বসুখময় 
সতীদেব পিব্রালয, 
সে আদরে তত ক্লেহে তবুও টেকে না মন, 


সাধের আসন ৪8২১ 


খেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে 
কাব মুখ পড়ে মনে, 
কাব তবে পাগলিনী ! খবাতলে বিচবণ ? 


৬ 


“মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং স্থৃতঃ। 
অমিতন্য তু দাতারং ভর্তারং কা ন পুজয়ে ?” 


অহহ পবিত্র ভাঘ।। 
কি উদাত্ত ভালবাসা ! 
কে দিল উন্তব? আহা, কোন দেবী নাহি জানি! 
এ থে বামাযণ-কখা 
সে যে সীতা স্বর্ণ লতা, 
কন্যা কবি বাল্শিকিব, 
পতি তব বধুবীব, 
এ শ্বোক সীতাব মুখে 
শুনেছি মনের সুখে । 
আজি সেই শোকগান 
কেন চমকাষ প্রাণ? 
কথা কয বাতাসে কি? 
এ কি, এ কি, এ কি দেখি । 
আধ আধ বিভাসিত কাব্‌ এ প্রতিমাখানি-- 
আকাশে জুন্দবী শ্যামা কাব এ প্রতিমাখানি ? 


৭ 


তুষি প্রভাতেব উঘা, 
স্বর্গেব ললাট-ভূঘা, 
বয্দাব মানস-সবে প্রকল্প নলিনী গো ! 
কেন মা পৃথিবী আসি 
শুকায় সুখের হাসি! 


৪ .৯.* 


সাধের আসন 


সতী, সাধবী, পতিব্রতা৷, 
কই তোর প্রফল্রতা ? 
কে ছিড়েছে আশালতা £ কি মানে মানিনী গো ? 


আজি মা কিসের তরে 
হাসি নাই বিশ্বাধরে, 
মলিন বিঘণ্র-মুখী, নেত্রে কেন অশ্্জল ? 
ভাল মানুঘের ভালে 
স্রখ নাই কোন কালে ; 
কঠোর নিয়তি, আরো কতই কাঁদাবি বল? 


৭ 


এস না ধরায--আর, এস না ধবায় ! 

পূরুঘ কিন্তুতমতি চেনে না তোষায়। 
মন: প্রাণ যৌবন-- 
কি দিয়া পাইবে মন! 

পশুর মতন এরা নিতুই নূতন চাঁয়। 
এস না ধরায়! 


১9 


গোলাপ ফলের চেয়ে 
সুন্দর, যুবতী মেয়ে, 

মনের উল্লাসে হাসে প্রফল্ল-নলিনী : 
সেই পৃণ্য-প্রাতিমায 
আহা কি সৌন্দর্য ভায় ! 
জুড়াতে মানব-্দি 
কি নিধি দিয়েছে বিখি! 


সাধের আন 3২৩ 


পরম আনন্দভরে 
পৃণ্যাত্া দশন করে; 
কবসিক পুকঘেব কি ঘোব চাহনি ! 


৪ 


সবল হাদয লি 
এ ফলে ও ফলে ছুটি 
ভ্রম কলঙ্ক-কালো উডিযা বেড়াষ, 
গুন্‌ গু ববে ওব 
বিঘান্ত মদেব ঘোব, 
ও নহে কাহাবো পতি ; 
কেন গো দাঁডাষে সতি। 
যাও মা অমবাবতী, এস না ববাষ !-- 
আব এস না ধবাষ! 


ভিন্তি 


দূব্বহ প্রেমেব ভাব, 
যদি না বহিতে পাব, 

ঢেলে দাও আকাশে, বাতাসে, ধবাতিলে ! 
মিটাযে মনে সাধ 
ঢালিধা দিষাছে চাদ 
জগত-জডানো হাসি; 
প্াণেব অমতবাশি 

£ঞ্লে দাও মানবের তপ্ত মশ্জাল। 


উপসংহার 


০০৯ 
ও ৩2 শা 





০০ 


১ 


ব'লে নাভি গেলে মা! আমায়, 

কেন দেখা দিলে গো ধবাষ' 
শুকতাবা চলে গেল, 
আলোকেব পাজ্য এল, 

তাবাগণ গেল কে কোখাখ। 


২. 


"“যই দেশে ণতামাদ্ বাস 
সূর্য; সেখা প্যতে পাষ গ্রাস 
বিচিত্র “স ্টি-কাধ্য, 
উদাৰক স্বপন-বাজ্য , 
গ্বদা পণিমা-বাতি, 
চিবপূণ চক্রভাতি, 

দবে দবে, স্থলে স্কলে 
উজ্জল নক্ষত্র জ্বলে, 
বুক খুব মধুব বাতাস । 


২ 


মিপ্ধপ্রাণ সে দেশেব লোকে 
ভান নাহি বাসে সর্য্যালোকে। 


যখনি আলোক ভায়, 
অমনি মিলায়ে যাষ ; 
বাত্ে আসে বেড়াতে ভূলোকে। 
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৪*৬ 


আহা সেই দেবী স্রলোচনা, 
'সাবদামঙ্গল -গানে গ্রুপগা-আননা।, 
বাড়ায়ে কোমল পাণি, 
সাধেব আসনখানি 
পাতিলেন, স্তবালেন বসাষে আমাষ, 
নিমগন মনে আমি বেয়াই কাহায় £ 
ে 
হায়, তিনি কোথায় এখন, 
অস্তগত তারাব মতন! 
এতক্ষণ বনাবর 
করিলাম প্রশোত্তর | 
দেখাতে ব্যানের রূপ 
বচিলাম গুতিবপ, 
শূন্যে যেন ইন্দরধনূ 
কান্ত, স্তজীবন্ত তনু; 
পরালেম আববি আনন 
কল্পনার বিশদ বসন । 
এ অবগুণ্ঞন-মাঝে 
না জানি কেমন বাজে-- 
কেমন জুন্দর সাজে, 
কার মুখে করিব শ্রবণ 
হা, তিনি কোথায় এখন 
৬ 
আবৃত আকুতিখানি-- 
জীবন্ত মাধরীখানি--_ 
প্রাণেব প্রতিমাখানি 
কার করে সমর্পণ করি! 
কোথা সেই শ্যামাঙ্গী সুন্দরী | 


সাধেব আসন ৪২৭ 
প্‌ 


সবল শবস মন, 
ভাবে ভোব বিলোচন--_ 
কাৰ আছে শাহাব মতন ? 
যনেব ঘুমেব ঘোবে 
কে দেখেছে প্রাণ-ভোবে 
আধ আব মেঘে ঢাকা চাঁদেব কিবশ? 
কোথা তুষি,কোথায এখন । 


ঘাশ খুনে বশিযাছি গান, 
আপনাব জডাইতে প্রাণ, 
গাহিতে তোমাৰ গুণ-ণান, 
কবিতে তাহাৰ স্ততি,. ধাবে কবি খ্যান। 
কবি অন্বাগ লহ 
গুনে, বা, না ওনে কেভ। 
শনা কলি বঙ্গভূমি 
কোথায বষেচ তুমি ১ 
নসি কোন্‌ দিব্যলোকো 
চিবপূণ” চন্দ্রালোকে 
শোত্রপুটে কবিতেছ পান ৮-- 
আমাৰ এ হৃদয়ে গান। 


৭ 


আহা সেই মুখখানি-- 

শ্নেহমাখা মুখখানি 
কেহই দিবে না আনি আব ৭ ধবায' 
কোখা--সঙছৃদবা দেপি' গিবেড কোখাষ ? 


৪৯২৮ 
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ওভ স্মতিখানি তব 
জাগিতেছে অভিনব, 
কস্তমেব, আতিবেন সৌবভেব প্রা 
তুমি চলে গিষেচচ কোঁখাষ ! 
সে শব প্রকল্প ফল গিষেছে কোখাষ ' 


৪ সপ ওক শির পা পতি 


শোক-সংগীত 
ফল ফোটে না আব সাধেৰ বাগানে, 
মুকলে মবিষা যাষ ব্যখা দিষে প্রাণে । 
তবু যেন চাবিপাশে 
সদাই সৌবভ ভাসে, 
স্রদবে সংগীত-্বনি , কেন গো কে জানে! 
ঘুমঘোবে ভুলি ভুলি 
স্বপনে এনেছি তুলি 
এ মায়া-কৃস্সবদাম ; ককণ মযানে-ন 
হেব দেবী, ককণ নযানে । 


আজি তবে আসি ভাই! 
কপ্পনা-কমল-বনে 
গাও মধ্করগণে 
যাই, নিজ গুছে যাই 
পেয়সীর ঢল ছল বিকশিত আননে, 
দেখি গে যোগেক্রবালা যোগভোলা নযনে ! 
প্রেমেব প্রসনু মখ, সাবদাব স্তোত্র গান, 
এ জগতে এই দই আছে জুড়াবাব স্থান ! 
ইতি। 


উর চন জরে (১) 


সাধেব আসন ৪২৯ 
শীল্তি-গীতি 


বাগিণী ললিত ভৈববা,-তাল তে তালা 


প্রেমেব পাগবে ফলতবণী, 
চিব-বিকশিত নলিনী । 
সৌবভেতে স্ব হাসে, আকাশে থেমে দাঁডান-- 
(দত 0ঠামাব, «খমে দ্রাডাখ দামিনী । 


৪ 
সি 


আননে চাদেন আল, 
চাপ ক্ন্থল-জাল 
আপনে আনন্দ-জেোতি, নঘনে মন্দকিনী 1-- 
ভাসে, নষনে মন্দাকিনী " 


(লট ৩মি আ্ুঘমা মেষে, 


১ 


পা মুখ-পীশে চিবে 


পি 


গালে। কোরে অন্তবাত্রা আলো কোবে খবণী ৮ 


সমীন আমোদে তোল 
ডেকে আনে খুমধোন, 
শধব--মধ্ব পান 
গালমে শবশ প্রাণ, 
কে শৌ, বাজায শীণা, 
ঘুমাষ প্রাণে, 
শা যে আমাব, কি হ'ষে যাষ জানি নি! 


জাগিষা অচেতন, 
ধূমালে জাগে মন, 
তুমি, সাবেব স্বপনবালা, ককণা-কমলিনী । 


৪ বাড়ী চবণ-তলে, 
পর্দা অথ মোক্ষ ফলে, 
তুমি, মৃত্যুব অমত-লতা পাঁপ-তাঁপ-হাবিণী | 
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তোমাবে হৃদষে বাখি, 
সদাই আনন্দে খাকি, 
আমাব, প্রাণে পূণ চন্দ্রোদষ সাবা দিবা-নজনী 1* 


"এই গীতটি কবিব “বাউল-বিংশতি"র মধ্যেও আছে। 


শ্বুন্বিভ্ভ ও স্নজ্গীভ্ 


লবুল্বিভ্ভ। শু ভলজ্গীভ্ 


৩০৮৩ 
০৬ ০-স্পিস্পিপি 





ওপাশ 


নিসর্গ সঙ্গীত 


রাগিণী ললিত--তান কাওযালি,২ভজনেব আব 


কি মহান অকণ উদয় । (আছি বে) 

( আহা ) উদাব--উদাব এ প্রলয় ! 

প্রগাঢ় মেঘেতে ঢাকা, 

ভান, নাহি যায় দেখা, 
(কেবল ) কিবণে কিবণে কিবণমষ ! 
( মেঘবাশি ) কিবণে কিনণে কিরণ্নম | 

পপাবেছে সব হাবা, 

চাদ বেন দিশে-হারা-- 


(যেন) মাবান মোহিত সমুদয় । 
গোধুলি 


নীল হাকাশ-মাঝে আবশশী শোভা পাষ, 
ঈঘ২ গোসাপী মধ ঘেপিবে বষেছে তায । 
উচে নীচে তবঙ্গিযা ভামিছে শকুন সব. 
চাতকেবা উচে উডে কবে কিবে কলবব । 
কাল মেঘে নাকা আছে আবক্ত ববিব কাষা, 
আধই সোণাব আলো আধ আধ কাল ছায়া । 
দিগন্তে বযেছে ধিবে মেঘেব ধবলা-গিবি, 
সোণার শিখর তার দেখি আমি ফিরি ফিরি। 
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৪৩৪ 


কবিতা ও সঙ্গীত 


হেথায় বেগুনি মেঘ পরী যেন উড়ে যায়, 
ছড়ায়ে দিয়েছে কিবে জরদ ওডন! গায়। 
মগন তপন কাছে ধুমল আববি ওঠে, 
কিবে তার বুক ব'য়ে লাল লাল নদী ছোটে! 
অতি অ্রি্ধ রূপবতী প্রাচী দিগঙ্গনা-রাণী 
নীল বসনে কিবে ঘেকেছে আননখানি ! 
বায়স বাসার দিকে ঝটপট ছুটে যায়, 
পেচক কোটর থেকে এদিক ওদিক্‌ চায়। 


নিশীথ-গগন 


উদার অসংখ্য তারা ফটিয়াছে গগনে, 
বচনে বলিতে নারি, শুধ দেখি নয়নে । 
মন যে কেমন করে, প্রাণ ধায় শুন্য' পরে, 
তোদের তারকা আমি কেন ভালবাসি রে, 
একেলা দুপুর রেতে ছাঁদে ব'সে হাসি বে। 
চারিদিক কি গভীর, কাবো সাড়া নাহি পাই, 
তবে কি জগত্তে আব জনপ্রাণী কেহ নাই। 
চাদের ছেলের মত ফেৰ্‌ আলো করে কে রে! 
জড়াতে জীবন বৃঝি শশী রেখে গেছে এরে। 
চাদের সাধের বাছা, আয় তুই নেমে আয়, 
কি নাম নক্ষত্র তোৰ জানিতে হৃদয় চায়! 
শতবর্ধ আজি যদি না জন্মিত মানবেরা, 
হইত 'শ্বশান-সম পৃথিবীর কি চেহারা ! 
কেমন জীবন্ত আহা ঘূমঘোরে অচেতন, 
ক্ীরোদ-সাগরে যেন ঘুমাইয়। নারায়ণ । 
কতই প্রতিমা! দেখে নিমীলিত নয়নে, 
নবীন প্রেমিক সব নব নব স্বপনে! 


কবিতা ও সঙ্গীত ৪৩৫ 


সরল সরলা আহা থাক থাক সুখে থাক, 
সাধের ঘুমের ঘোরে পণ ভুলে মেওনাক ! 
বড ভালবাসি আমি তারকার মাধুরী, 
মধুর-মুরতি এরা জানেনাক চাতুরী। 


শ্মশীন-ভূমি 


্ 


শৃন্যময নিশ্তব প্রান্তবে, 

তটিনীন তটেব উপনে, 
বিঘণ শাশান-ভুমি, 
পড়িয়ে বমেছ তুমি, 

'আঅভাগাব নযন-গোৌচরে | 


২ 


মেন পোঁডে কোন চেতনা 
ভনলী, শোকেতে লিষগনা, 
নাহি জুখ-দুখ-জগন, 
দেহ ছেডে গেছে প্রাণ, 
ফবায়েছে সকল যাতনা | 


২ 


পাঁগলিনী যোগিনীর বেশ ; 

ছেঁড়া বাস, ছেঁড়ার্খোডা কেশ ; 
বিঘম কালিমা ঢাঁকা। 
কলেবর ভস্মাখা, 

হাড়মালে ঢাকা গলদেশ। 


৪৩৬ 


কবিতা ও সঙ্গীত 


বসন্ত-পুণিম। 

মধুব মধুব তোব কপ, যামিনী ! 
হবঘে হবঘমধী শশি-সোহাগিনী ! 

তাবকা-কত্ুম-বনে 

'খলিচি আপন মনে, 
কি যেন দেখি স্বপনে মাযাৰ মোহিনী । 
(দূবে প্রিষজনেব স্বব শ্রবণান্তে) 
মধুব মধুব বে বাজিল বাশী! 
টমকি অন্তব পবাশু উদাসী । 

কি জানি কেমন 

কবে আকধণ, 
অধীব চবণ, নযন পিযাসী | 


শারদ-পূণিম] 
মাধ আব চাদেব কিলণ | 
শাবদ পূণিমা আদি সেজেছে কেমন 
লইষে নীবদমালা, 
কতই কবিচ খেলা, 
ক্ষণে আধ-দবশন, ক্ষণে অদর্শ ন! 
গীত নং ১ 
প্রভাতি হযেছে নিশি, আসি ভাই ! 
আব, প্রেমেব বিবাগ বাগ নাহি চাই | 
হইব না পথ-হাবা, 
ওই জলে শুকতাবা ! 
দূব--অতি দূব বাঁশবী শুনিতে পাই। 
ঘুমায়ে ছিলেম স্খে, 
দিনমণি দবশনে লাজে মনে মবে যাই! 


কবিতা ও সঙ্গীত ৪৩৭ 


আসি হে জগতৃবাসী, 
ভালবাস, ভালবাসি * 
চাবিদিকে ভাসিবাশি, এমন সুদিন নাই । 


সী হে সত) সহ জা ৯০ 


গীত নং ২ 
বাগিণী ভৈববী--তান পোস্ত 
প্রাণে, সহে না--সহে না--শহে নাক আব! 
জীবন-কুস্থুম-লতা কোখী বে আমাব? 
কোথা সে ব্রিদিব-জ্যোতি, 
“কোথা পে ঘমবাবতী, 
কবাল স্বপন-খেোা সকলি 'আবাক ' 
এই যে হইল আলো, 
কই, কই কোখা গেল; 
কেন এল, দেখা দিল, বুকাল আবাব' 
আপনি নাকাশ-মাঝে 
কন সেই বীণা বাজে, 
স্বধাংশু-মগুলে নাজ প্রতিমা তাহাব-- 
ওই দেখ গ্রতিমা তাহাব । 


যুদ্‌ মুদ হাঁসি হাসি 
বিলাষ অমৃতবাশি, 
ককণ।-কটাক্ষ-দানে জুডায সংসাব। 
ফটে কুটে চাবি পাশে 
পদ্য পাবিজাত হাসে, 
সমীব, স্ভুবভিমষ আসে অনিবাব-- 
ধীবে ধীবে আসে অনিবাব। 


এ নীল মানস-সব, 
আহা কি উদাবতব, 
উদাৰ বপসী শশী, সকলি উদার ! 


8৩৮ 


কবিতা ও সঙ্গীত 


এখনো হৃদয় কেন 
সদাই উদাস যেন, 
কি যেন অমূল্য নিধি হারাঁয়েছে তার । 





গীত নং ৩ 
বাগিণী ভৈরবী-_তাল আড়া 
কোথা লুকালে, 
ত্যেজিয়ে আমারে ? 
ব্রিভুবন আলো কবি এই যে অলিতেছিলে' 
লুকা'ল তপন শশী, 
ফুবাল প্রাণের হাসি, 
চিরদিন এ জীবন তিমিবে ডুবালে ! 


গীত নং ৪ 
বাগিণা বিভাস--তাল ঠুংবি 

কিহ'ল,কিহ'ল হ'ল রে, কি হ'ল আমাষ। 
কেন কেন ত্রিভুবন তিমিবে মগনপ্রাষ ! 

এলোকেশী কে বপসী 
দামিনী বজাগি যেন মাতিয়ে বেড়ায় । 

উন্ন, প্রাণেব ভিতরে 

কেন গো এমন করে 
ধর ধব, ধর ধর, জীবন কুরায় ! 





গীত নং ৫ 
বাগিণী কালাংড়া-তাল খেমটা 
বালা, খেলা করে চাঁদের কিরণে ; 
ধরে না হাসিরাশি আননে। 


কবিতা ও সঙ্গীত ৪৩৯ 


ঝুরু ঝুরু মৃদু বা 
কম্তল উডিষে যায়, 
“চাঁদা আয আব আম" চাষ গগন । 


ধবিযে মাযেব গলে, 
"দখাযে চাদ, দে মা বলে, 
কাদেো কাঁদো আধ আধ বচনে। 


কাছে কাছে গাছে গাছে 
ফুল সব ফুটে আছে, 
কবতালি দিষে নাচে সঘনে। 


হেসে হেসে দুলে দুলে, 
চুনো খায ফুলে ফুলে, 
চুমো খাম খেষে মাষেব নদনে। 


পাত পপ উর? চাহ তা জি 


গীতি নং ৬ 
বাগিণী কালাংডা--তাল খেষ্টা। 


পাগল কবিল বে, ভাব আখি দুটি 
টি 
তবঙ্গে টলমন নীল নলিন ফুটি। 


অধন থব খব, 
ফেটে পড়ে পযোখব, 
নিতম্বে চিকব খেলিছে লুটি লুটি। 


লুটিছে অঞ্চল, 
অনিলে চঞ্চল 
মকব-কেতন চবণে লুটোপুটি । 
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কবিতা ও সঙ্গীত 


দামিনী চমকিয়ে 
পালিয়ে পালিষে 
বেড়ায় ফাঁকি দিযে মেঘেতে ছুটি ছুটি। 
শয়নশে স্বপনে 
নযনে নয়নে, 
ধেয়ে ধনিতে গেলে হাসিয়ে কুটি কটি। 


গীত নং ৭ 

রাগিণা কালাংডা--তাল যৎ 
প্রাণে বড় বাছিয়াছে ভাই! 
কেন তোর মুখে কথা নাই? 

শনিলে তোমাৰ কথা, 

জুড়ায় হৃদয-ব্যথা, 
তাই কথা কহিতে কি নাই; 
প্রাণে বড বাজিযাছে ভাই! 


প্রাণ ভোরে ভালবাসি, 
সদাই দেখিতে আসি, 
কেন তোর দেখা নাহি পাই-- 
প্রাণে বড় বাজিয়াছে ভাই । 
বেশ জানি মনে জ্ঞানে 
কোন ব্যথা দিনে প্রাণে; 


হায়! কেন ব্যথা আমি পাই 
প্রাণে বড বাজিযাছে ভাই ! 

মনে রাখ নাহি বাখ-- 

থাক থাক সুখে থাক, 
ছেড়ে দাও, কেঁদে চোলে যাই। 
কেন তোর মুখে কথা নাই? 


চি 
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কবিতা ও সঙ্গীত ৪8৪১ 
গীত নং ৮ 


স্ব প্াণ থাকতে ছেড়ে দিব না” 
ধব, ধব, ধব জননী ! 
ধব ক্ষীব সব নবনী ! 
বসন ভূষণ ধব, 
সান বেশ পবিহব, 

দাও গো মা কেশজটে কাকনী। 


মা, তোমায দেখাবে ভাল, 

বাড়ী ঘন হবে আলো; 
হিমালযে উমা চত্দর-বদনী | 

মা, তোমাব বাঙা পদ, 

বিকশিত কোকনদ, 
ধোয়াইব মাব! দিবা-বজনী | 


কবে ধোবে মা আমাবে 

ফিবেছ গো দ্বাবে দ্বাবে, 
অশ্ব্জলে তিতিযআছে অবনী ৷ 

পথেব মে ধুলিবাশি 

আববে না আসি আসি, 
'আজি কিবা হাসিতেছে ধবণী। 


গীত নং ৯ 
রাগিশী ললিত--তাল আড়াঠেকা। 
সাবদা--সাবদা-শসাবদা কোথা বে আমা ! 
এ জন্মে তোমাবে আমি দেখিতে পাব না আব! 
ত্যেজে এ মবত-ভূমি, 
কোথা চ'লে গেলে তুমি? 
এস দেবী, এস, এস, দেখি একবার ! 


৪৪২. কবিতা ও সঙ্গীত 


সয়েছি বিবহ-ব্যথা 
ধবি ধবি আশালতা, 
কি ঘোব এ শ্ন্যময, কেবল আঁধাব। 
তুমিও গিযেছ চ'লে, 
ধবা গেছে বসাতলে , 
বাতাস আকাশ ভোবে কবে হাহাকাৰ 


নিয়তি-সংগীত 


শীবাম-গেহিনী, 
জনক-নন্দিনী, 

সীতা সীমস্তিনী জনম-দুঃখিনী ! 
ছাঁড়ি সিংহাসনে 
কেন তপোবনে 

মলিন বদনে ভ্রমে একাকিনী । 
কি বেজেছে বুকে, 
কথা নাই মুখে, 

চাষ চাবিদিকে কেন পাগলিনী ! 
যান যথা যথা, 
কাদে তক-লতা, 

কাঁদে বে নীববে বনেব হবিণী। 
যে বূপ-মাধুবী 
দহে লঙ্কাপুবী, 

এ মুনি-কুটীবে সেজেও সাজেনি। 


সমাপ্ত 


ন্িতলঁ-তনল্জ্্পন্ি 


পবষাতীব হিতৈতথী মিত্র 


শীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার সেন কবিরাক্ত 
কবকমলে 


উভদ্পহণন্স আলপ্ন 
এই কাব্য 


গ্ীতিপুর্ববক সমর্গণ করিলাম । 
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_-ভর্তৃহরি 
ম্শ 
হা আমি এ কোথায এলেম এখন 


ছিলেম কি এত দিন ঘুদমব ঘোবেতে “ 
হেবিনু কি সে সকল কেবল স্বপন? 


নেই কি বে আব সেই স্থখেব লোকেতে ? 


২ 

সেই সূর্য আলো কোবে বযেছে ধবণী 
সেই সৌদামিনী খেলে নীবদমালায, 

কল কল কোবে বহে সেই স্ুবধূনী, 
কিন্ত সেই অুখ এরা দেয় না আমায়। 
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নিসর্গ -সন্দর্শন 
৩ 


সেই তো মানুঘ সব কাতারে কাতার 
চলেছে শম্বোতের মত মোর চারি ভিতে, 

কিন্ত সে সরল ভাব নাহি দেখি আর, 
গরল গরজে যেন ইহাদের চিতে। 


$ 


প্রথম যৌবন কাল বসন্ত উদয়, 
কেমন প্রফণ্ন রয় হৃদয় তখন! 
বোধ হয় মধুর সরল সমুদয়, 
হায়, সে সুখের কাল রহে অল্প ক্ষণ। 


৫ 


ক্রমেই যাইছে বেড়ে নিদাঘের জ্বালা, 
যে দিকে ফিবিষে চাই সব ছারখার, 
সংসার ফাপরে পড়ে সদা ঝালাপালা, 
কি করি কোথায় যাই ঠিক নাই তার! 


৬ 


দুই গতি আছে এই কুটিল সংসারে : 
হয় তুমি তেজোমান দিযে বলিদান, 

পড় গে কোমর বেঁধে টাকার বাজারে ; 
নয় বসে ধরে পরে হও অপমান । 


৭ 


হা ধিকৃ! হা ধিকৃ! আমি সব না কখন 
অপদার্থ অগারের মুখ-বেঁকা লাথি, 
করে প্রিয় পরিবার করুক ক্রন্নন, 
শুনে যদি ফেটে যায় ফেটে যাক্‌ ছাতি! 
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চিন্তা ৪৪৯ 
৮ 


আশে-পাশে উপহাসে কিবা আসে যাঁষ, 
ছিব্রেফ ছিবেমো কবে স্বভাব তাহার : 
সফরী গণ্ডঘ জলে ফর্ষরি বেড়ায়, 
তা হেরে “কেবল হয় ককণা-সঞ্চার | 


নি 


বাস্তবিক যে সময় গ্রিয় পরিজনে, 
উদব-অনেব তবে হবে লালায়িত, 
মুখ-পানে চেষে ববে সজন্প নয়নে ; 
সে সময়ে ধেধ্য কি হবে না বিচলিত ? 


১০ 


তবে কি তাদের তবে আমি এই বেলা--- 
ধর্মী কন্ম বেখে দিয়ে তুলিয়ে শিকাষ, 

সখের সব্বস্ব ধন তেজে ক'রে হেলা, 
গোলে হবিবোল দিব মিশিয়া মেলায ? 


১১ 


সেই উপাদানে কি গো আমার নির্মাণ! 
তবে কেন তা কবিতে মন নাহি সবে? 
আপনা আপনি কেন কেঁদে ওঠে প্রাণ * 
কে যেন বারণ কবে মনের ভিতরে ! 


৯৯ 


অয়ি সরস্বতী দেবী ! ছেলেবেলা থেকে 
তব অনুরক্ত ভক্ত আমি চিরকাল ; 

ভুলিব না কমলাৰ কাম-কপ দেখে ; 
ভুগিতে প্রস্তুত আছি যেমন কপাল । 


৪8৫০ 


নিসগ -সন্দশ ন 
১৩ 


বাজাও তোমার সেই বিমোহিনী বীণা ! 
শুনিয়ে জুড়াক্‌ মোর তাপিতি হৃদয়, 

জুড়াবার কে আমার আছে তোমা বিনা ? 
তোমা বিনা ব্রিভুবন মরু বোধ হয়! 


১৪ 


তব কীণা-বিগলিত অমৃত-লহরী, 

আর' কি খেলিবে এই পরাধীন দেশে? 
আর কি' পোহাবে শুই ঘোরা বিভাবরী ? 

আর কি সে শুভদিন দেখা দিবে এসে ? 


১৫ 


যখন জলমভূমি ছিলেন স্বাধীন, 
কেমন উজ্জল ছিল তাহার বদন! 
এখন হয়েছে মা'ব ,সে মুখ মলিন! 
মন-দূখে পরেছেন তিমির বসন ! 


১৬ 


হায়, জননীর হেন বিষণ দশায়, 

কভু কি প্রফল্প রয় সম্তানেব মন? 
যেমন বিদ্যুৎ খেলে মেঘেব মালায়, 

বিম্ধ মেজাজে বুদ্ধি খেলে কি তেমন? 


১৭ 


অধীনতা-পিঞ্তরেতে পোরা যেই লোক, 

এক রত্তি জায়গায় সদা বাধা থাকে, 
প্রতিভা কি তার মনে প্রকাশে আলোক ? 

পাশ না ফিরিতে চারিদিকে খোচা ঠ্যাকে। 


চিন্তা ৪৫১ 
১৮ 


স্বাধীন দেশের লোক, স্বাধীন অন্তর, 
অবাধে ছুটাযে দেয বুদ্ধি আপনাব, 
ঘবে বোসে তোলপাড় কবে চবাচর, 
যে বা. বিষম বাবা, তা নাই তাহার | 


১৯ 


এ দেশেতে বুদ্ধিমান ধাহাবা জন্মান, 

তাবাই পড়েন এসে বিঘম বিপদে; 
নাই হেখ। তেমন ফালাও বঙ্স্থান, 

তিমি কি তিষ্িতে পাবে স্থডিখাড়ি নদে? 


০ 


রাজত্বে স্থিবতব শাস্তিব সময, 
রণপ্রিয় সেনা যদি শুধু বোসে থাকে, 
বোসে বোসে মেতে উঠে ঘটাব প্রলয়, 
আপনাবা খুন কবে আপন বাজাকে । 


১ 


তেমনি তেভাল বুদ্ধি না পেলে খোরাকৃ, 

গুমে গুমে জবোলে জোলে ঝাকে একেবারে-- 
যরি বুদ্ধি তাহাকেই কবে ফেলে খাক্‌; 

বিমুখ বন্নান্ত্র আসি অস্ত্রীকেই মারে | 


সস 


অহো। সে সময় তার ভাব ভয়ঙ্কর ! 
বিষণ গন্ডীর মুত্তি, বিভ্রান্ত, উদাস, 

কি যেন হইয়া গেছে মনের ভিতর, 
বাদলে আবিল যেন উজ্জ্বল আকাশ! 


৪২ 


নিসগণ-সন্দরশ ন 
২৩ 
নয়ন রষেছে স্থির পুথিবীর পানে, 


চটুকা ভেঙে ভেঙে পড়ে এখানে ওখানে, 
সদা যেন জাগে মনে পালাই পালাই । 


৪ 


হা দুর্ভাগা দেশ! তব যে সব সন্তান 
উজ্জ্বল করিবে মুখ প্রতিভা-গ্রুভায়, 

বেঘোরে তাহারা যদি হাবান পরাণ, 
জানিনে কি হবে তবে তোমার দশায় ! 


৫. 


যে অবধি স্বপনের মায়ামষী পুবী, 

ছেড়ে এসে পড়েছি যথাখ” লোকালয়ে, 
সে অববি আমার সন্তোষ গেছে চুবি, 

সদা এক তীন্ন জালা অলিছে হৃদয়ে ! 


৬ 


উথলিছে ভয়ানক চিন্তা-পারাবার, 

তরঙ্গের তোড়ে পোড়ে যত দূর যাই, 
আধার আঁধার তত কেবল আঁধার, 

ধাদায় কানার মত কুল হাতড়াই ! 


ইতি নিসর্গ -সন্দশ ন কাব্যের চিস্তা-নামক 
প্রথম সগ 


দ্বিতীয় সর্গ 
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সমুদ্রে-দর্শন 


* নিহ্যযাবিনাহ্সাললমাহ্ব্ীম- 
লীনা ক্ছনলিঅন্নআা ভা |” 
কালিদাস 
১ 
একি এ, প্রকাও কাণ্ড সম্মুখে আমাৰ ! 
অসীম আকাশ প্রয়ি শীল জল-রাশি 
ভয়ানক তোন্পাড়, করে অনিবার, 


মুহুর্তেকে যেন সব ফেলিবেক গ্রাসি ! 


৮ 


আগু পাছু কোটি কোটি কি কল্লোল-মালা | 
প্রকাণ্ড পর্বত সব যেন ছুটে আসে; 

উহ কি প্রচণ্ড রব! কাণে লাগে তালা, 
প্রলয়ের মেঘ যেন গরজে আকাশে । 


৬ 


ভুলার বস্তার মত ফেনা রাশি রাশি, 
তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ধায় : 
রাশি রাশি শাদা মেঘ নীলাম্বরে ভাসি, 


ঝড়ের সঙ্গেতে যেন ছুটিয়৷ বেড়ায়! 


8৫৪ 


নিসগ -সন্দশ ন 
৪ 


পমীরণ এমন কোথাও হেরি নাই, 
ঝরঝর নিরন্তর লাগে বুকে মুখে 

বন্নাণ্ডের বায়ু যেন হয়ে এক ঠাই, 
ক্রমাগত আসে আজি মম অভিমুখে । 


৫ 


উডিতেছে ফেনা সব বাতাসের ভরে, 
ঝকঝোকে বড় বড় আয়নার মতন ; 

আহা মরি ও সবাব ভিতরে ভিতরে, 
এক এক ইন্দ্রধনু সেজেছে কেমন ! 


৬ 


যেন এরা সসম্ত্রমে শৃন্যে বেড়াইয়া, 
দেখিতেছে জলধিব তুমুল তাড়ন , 

যেন সব আুবনাবী বিমানে চাপিয়া, 
ভয়ে ভয়ে হেরিছেন দেবাস্ুব-বণ্ণ | 


৭ 


ফবফর-নিশান চলেছে পোতশ্রেণী, 
হাসিমুখা পরী সব আলুথালু বেণী, 
নাচন্ত ঘোড়ীয় চ'ড়ে যেন ছুটে যায় 


৮ 


আপনার মনে ওহে উদার সাগর, 
গড়ার়ে গড়ায়ে তুমি চলেছ সদাই ; 

প্রাণীদের কলরবে পোরা চরাচর, 
কিন্ত তব কিছুতেই শ্রুক্ষেপ নাই। 


সমুদ্র-দর্শন ৪৫৫ 
৯ 


আহা সদাশব সাধু উদাব অন্তবে, 
থাকেন আপন ভাবে আপনি মগন ! 

জনতাব কলকলে তাহাব কি কবে? 
গরয়োজন জগতেব মঙ্গল-সাধন । 


১০ 


কেন তুমি পূণিমাৰ পূর্ণ স্রধাকবে, 
হেবে যেন হযে পড় বিহবলেব প্রা? 

ফুলে ওঠে কলেবৰ কোন্‌ বস-ভবে, 
হৃদয উথুলে কেন চাবিদিকে ধায ? 


১১ 


অথবা কেনই আমি স্ুধাই তোমাষ, 
কাবু না অমন হয গ্রিবদবশনে । 
ভালবাসা এ জগতে কাবে না মাতায, 
সুখেব সামগ্রী হেন কি আছে ভুবনে? 


১৭ 


যখন পূণিমা আসি ভাসি হাসি মুখে, 
উল হৃদব পনে দেষ আলিঙ্গন 

তখন তোমাৰ আব শীমা নাই সুখে, 
আহলাদে নাচিতে থাক খেপাব মতন । 


১৩ 


বডই মজাব মিত্র পবন তোমাব, 

তবঙ্গেব সঙ্ষে তাৰ বঙ্গ নানা তব; 
গলা খবাধবি কবি ফিবি অনিবাব, 

টলে ট'লে ঢলে ঢলে খেলে মনোহব। 


৪8৫৬ 


নিসর্গ -সন্দশ ন 
১৪ 


বেলার কুস্থম বনে পশিয়ে কখন, 
সব্বাঙ্গ ভুরুরে করে তার পরিমলে, 
ভারে ভারে আনে ফুল চিকণ চিকণ, 


১৫. 


হয়তো হঠাৎ মেতে ওঠে ঘোরতর, 
তরঙ্গের প্রতি ধাষ অস্থরের প্রা : 
ভয়ানক দাঁপাদাঁপি করে পবম্পর : 
পরস্পর ঘোর ঘোঘে বিশ্ব ফেটে যায়। 


১৬ 


ছোট ছোট দ্বীপ সব বড় স্থুশোভন ; 
যেন কলববপূণ মানব-সমাঁজে, 
আপনাৰ ভাবে ভোর এক এক জন। 


গি 


কোনটীতে নারিকেল তরু দলে দলে, 
হালী-গেঁথে দীড়ায়েছে মাথায মাথাষ ; 
ধবল ছাঁগল সব চরিয়া বেড়ায়। 


১৮ 


কারো পরে ঘেবে আছে ভয়ঙ্কব বন, 
করিছে শ্বাপদ-্সত্ঘ মহা কোলাহল, 

নিরস্তর ঝর ঝর নির্ঝর পতন, 
প্রতিশব্দে পরিপূর্ণ গগব-মণ্ডল। 
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সমুদ্র-দর্শ ন ৪৫৭ 
১৯ 


কোনটির তীরভূমে জল-স্থল জুড়ে, 
জাগিছে কঠোর মূত্তি প্রকাণ্ড ভূধর ; 
খাড়া হয়ে উঠে গেছে মেধরাশি ফুঁড়ে, 


দাড়াইষে যেন কোন দৈত্য ভয়ঙ্কর ! 


২০9 


কেহ যদি উঠি তার সূচ্যগ্র শিখরে, 
হেট হয়ে দেখে তব তুমুল ব্যাপার, 
না জানি কি হয় তাব মনেব ভিতরে ! 
কে এমন বীর, বুক নাহি কাঁপে যার £ 


১ 


কোনটি বা কল-ফুলে অতি স্থুশোভন, 
নন্দনকানন যেন স্বরে শোভা পায় ; 

গন্তোগ কলিতে কিন্তু নাহি লোক-জন, 
বিধবা-যৌবন বেন বিফলেতে বাষ ' 


০ 


পর্যটক অগ্সিবৎ মরুভূমি-মাঝে, 

বিষম বিপাকে পণ্ড়ে চারিদিকে চায়, 
দূরে দূরে তরুময ওয়েসিযু সাজে, 

প্রাণ বাঁচাবার তরে ধেয়ে যায় তায়। 


২২ 


পোততগ্ন জলমগ্ন ব্যাকুল-পরাণ, 
তরঙ্গের ঝাপটেতে ভযে জ্ঞানহারা : 
তাদের এ সব শ্বীপ আশ্য়ের স্থান । 


80৮ 


নিসর্গ -সন্দর্শ ন 
২৪ 


তোমারি হৃদয়ে বাজে ইংলগও দ্বীপ, 
হবেছে জগৎ্মন যাহাব মাধুবী 

শোভে যেন বক্ষকুল উজ্জ্বল প্রদীপ 
বাবণের মোহিনী কনক লক্কাপুরী ৷ 


৫ 


এ দেশেতে বধুবীৰব বেচে নাই আব, 

তাব তেজোলক্ষী তাব সঙ্গে তিবোহিতা 
কপটে অনা'সে এসে বাক্ষস দুব্বাব, 

হবিযাছে আমাদেব স্বাধীনতা-সীতা ৷ 


২৬ 


হা হা মাত, আমবা অসাবৰ ক্সম্তান, 

কোন প্রাণে ভুলে আছি তোমাৰ যন্ত্রণা ! 
শ্রগণ ঘেবে পদা কবে অপমান, 

বিঘাদে মলিনমুখী সজল-নয়না ! 


৭ 


যেন তুমি তপোৌবন-বাসিনী হবিণী, 
দৈবাৎ পড়েছ গিষে ব্যাঘ্েব চাতিবে, 
ধুক্‌ ধুকু কবে বুক্‌, খবথব প্রাণী, 
সতত মনেতে ত্রাস কখন কি করে! 


০০ 


দাড়ায়ে তোমার তটে হে মহা জলধি, 
গাহিতে তোদাব গান, এল এ কি গান! 
যে জালা অন্তর-মাঝে জলে শিববধি, 
কথায় কথায় প্রায় হয় দীপ্যমান। 


সমুদ্র-্দর্শ ন ৪৫৯ 
২৯ 


গডাও, গড়াও, তুমি আপনার মনে! 
কাজ নাই শুনে এই গীত খেদময, 

তোমাব উদার রূপ হেরিয়ে নয়নে, 
জুড়াকৃ এ অভাগার তাপিত হৃদয়! 


৬১৪, 


ধরাধামে তব সম কেহ নাহি পারে. 
বিস্ায়আনন্দ-রসে আলোড়িতে মন ; 

অখিল বুন্দাণ্ড আছে তোমার ভাও্ডারে, 
নিসগে র তুমি এক বিচিত্র দপ ণ। 


২১১ 


কোথাও ধবলাকার কেবল বরফ, 
কোথাও তিমিরময দেদার আধার, 

কোথাও ক্বলন-জ্বালা জলে দপৃ দপ্র, 
সকল স্থানেই তুমি অনস্ত অপার ! 


৩২ 


কলের জাহাজে চোড়ে মানৰ সকলে, 
দন্ত-ভবে চোকে আর দেখিতে না পায় 
মনে কবে তোমারে এনেছে করতলে, 
যা খুসি করিতে পারে, কিছু না ডরায। 


২৩১৩ 


কিন্ত তব ভ্রক্ষেপের ভর নাহি সয় , 

একমাত্র অবজ্ঞার কটাক্ষ-ইঙ্গিতে, 
একেবারে ব্রিভুবন হেরে শুন্যময়, 

কাত হয়ে শুয়ে পড়ে জাহাজ সহিতে। 


৪ ৬০ 
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৩৪ 


চতুর্দিকে তবঙ্গেব মহা কোলাহলে, 
ওঠে মাত্র আর্তনাদ দুই এক বাব, 

যেমন ঝডেব সঙ্গে ওঠে বনস্বলে, 
ভষাকুল কৃববীব কাতিবৰ চীচৃকাব। 


৩৫ 


দুই এক বাব মাত্র ভুড ভুড্‌ কবে, 
মুহূর্তে মিলাষে যাষ বুদ্ধদেব প্রা ; 

মাটিব পৃতুল চোড়ে ভেলাব উপবে, 
ভ্নমের মত হাব বসাতলে যায় ! 


৬১৬ 


পরাকালে তব তটে কত কত দেশ, 
ধ্রশ্র্যট-কিবণে বিশ্ব কোবেছিল আলো! ! 
যেমন এখন পন্বি-মনোহব বেশ, 
কত দেশ বেলাভুমে সেজে আছে ভাল ! 


০৭ 


দেবেব দুর্পভ লঙ্কা, ভূস্বগ দ্বাবকা, 
কালের দুর্জষ যুদ্ধে হযেছে নিধন ! 
আলে। কোবে ছিল বাত্রে যে সব তাবকা, 
ক্রমে ক্রমে নিবে তাবা গিষেছে এখন ! 


২৮ 


কিন্ত সেই সব্বজধী মহাবল কাল, 
যার নামে চবাচৰ কাঁপে থরহবি ! 
আপনাব জয়-চিহ্ু, যুঝে চিবকাল 
দাগিতে পারেনি তব ললাট-উপরি ৷ 


সমুদ্র-দশ ন ৪৬১ 
৩৯ 


সত্যযুগে আদি মনু যেমন তোমাষ 
হেবেছেন, হেবিতেছি আমিও তেমন, 

কাল তব সঙ্গে শুধু গড়ায়ে বেডায়, 
জাহিব কবিতে নাবে বিক্রম আপন! 


৪০ 


না জানি ঝডেব কালে হে মহাসাগব, 
কব যে কি ভযানক আকান ধাবণ। 
গ্রলয-প্রকপ্ত সেই মূন্তি ভযঙ্কব, 
ভেবে বিচলিত গ্রায হইতেছে মন। 


৪১ 


যতই তোমাব ভাব ভাবি হে অন্যবে, 
ততই বিস্যয-বসে হই নিমগন, 
এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যাহাব উপবে, 
না জানি কি কাণ্ড আছে ভিতবে গোপন ! 


৪২. 


আজি যদি আসি সেই মুনি মহাবল 
সহসা সকল জল শোঘেন চুম্বকে, 
কি এক অসীমতৰ গভতীব অতল, 
আচগ্ষিতে দেখা দেষ আমাব সম্খে 


৪৩ 


কি ঘোব গজিযা ওঠে প্রাণী লাখে লাখ । 
কি বিঘম ছট্ফটু ধড়ফড় কবে 

হঠাৎ" পৃথিবী যেন ফাটিবা দো-ফীক, 
সমুদায জীব-জস্ত পড়েছে ভিতবে। 


৪৬৭ 


নিসর্গ -সন্দর্শ ন 
8৪ 


কোলাহলে পূরে গেছে অখিল সংসার ; 
জীবলোক দেবলোক চকফিত স্বর্িত ১ 
সমস্ত ব্রন্নাণড যেন বেগে বিলোডিত ৷ 


৪৫ 


আমি যেন কোন এক অপৃব্ব পব্বতে, 
উঠিয়া দাড়ায়ে আছি সব্র্বোচচ চুড়ায় ; 
বালুময় ঢালুভাগ পদমূল হ'তে 
ক্রমাগত নেমে গিয়ে মিশেছে তলায়। 


৪৬ 


ধূধু করে উপত্যকা অতল অপার, 
অসংখ্য দানব যেন তাহার ভিতরে 
করিতেছে হুড়াছড়ি ঘোর, ধুদ্ধমার ; 
মরীয়া হইয়া যেন মেতেছে সমরে ! 


৪৭ 


ফেরো গো ও পথ থেকে কল্পনাসুন্দরী, 
ওই দেখ যাদকুল নিতান্ত আকুল, 

ঠায় মারা যায় ওরা মরুর উপরি, 
হেরে কি অন্তর তব হয়নি ব্যাকুল? 


8৮ 


সেই মহা জলরাশি আন ত্বরা ক'রে, 
ঢেকে দাও এই মহা মরুর আকার ! 

অমৃত বঘিয়া যাক ওদের উপরে ; 
শান্তিতে শীতল হোক্‌ সকল সংসার! 


সযুদ্র-দর্শ ন ৪৬৩ 
৪৯ 


এই যে দীড়ায়ে পুন সেই কিনাবায ! 
বহিছে তবঙ্গ রঙ্গে সেই জলরশি । 
উদাব সাগব, দাও বিদায় আমাষ' 
আ।জকাব মত আমি আলি তবে আসি! 


ইতি নিপগ -সন্দশ ন কাব্যে সমুদ্র-দর্শ ন- 
নামক দ্বিতীয় সগ 


তৃতীয় সর্গ 


বীরাজন। 


“কে ও বণমাঝে কার কুলকা'মিনী, 
কবে অসি, মুক্তকেশী, দৈত্যকুলনাশি-ী ' 
গুন্ত বলে নিশুন্ত ভাই, আব বনে কাজ নাই. 
যেদিকে ফিবিয়। চাই হেরি ঘোববপিণী ! 
--উত্তট গীত 
৯ 


অযোধ্যা-নিবাসী এক শ্রোত্রিয় ম্বান্দণ 
কাশীতে ছিলেন এসে জীবিকাব তরে, 
সচ্চে ছিল বাড়ীৰ নফৰ এক জন. 
বড়ই মমত্ব তার তাহার উপরে । 


চি 


একদা সায়াহে মণিকণিকার ঘাটে, 
করিতেছিলেন সুখে সু-বায়ু সেবন ; 

দিনমণি ঝুলে ঝুলে বসিছেন পাটে, 
সন্ধ্যার লোহিত রাগ রঞ্জিছে গগন ! 


এ 


হঠাৎ জাগি মনে স্বদেশ, অধর, 

বন্ধজন, মিত্রগণ, প্রিয় পরিবার ; 
প্রিয়া সনে দেখা নাই পঞ্চ সন্বখসর, 

না জানি কি দশা এবে হয়েছে তাহার ! 


6৪9--56288 ৪ 


বীরাঙ্গনা হি 
৪8 


হায বে কঠিন বড পুকঘেব প্রাণ। 
অনাযাসে ফেলে আমি সাংবী বমণীবে, 
বিদেশে পড়িয়ে কবি অথেব ধেযান, 
সুখে খাই পবি, ভ্রমি সুবনদী-তীবে। 


৫ 


বড়ই কাতব হ'ল অস্তব তীহাব, 

বিশ্বেব কিছুই আব ভাল নাহি লাগে, 
আপনাকে খিক্কাব দেন বাব বাব, 

প্রিযাব পবিত্র মুখ মনে শুধু জাগে। 


ঙ 


নিতাস্ত উদ্ভ্রান্ত প্রা এলেন বাসায়, 

সাবা বাতি হোলোনাক নিদ্রা আকর্ধন 
*ুঙব-আলযঘ হতে আনিতে জাযায, 

কবিলেন প্রাতঃকালে তৃত্যেবে গ্রেবণ ' 


৭ 


কাশী থেকে সেই স্বাদ সপ্তীতেৰ পথ, 
অবিশ্বামম ঢছ ভত/ গদগদ চিতে 
উত্তবিল সাও দিন না হইতে গত, 
বধূ ঠাক্বাণীদেব খাপেব খাডীতে। 


চ 


রা 


তাবে দেখে বাড়ীস্ুদ্ধ আনন্দে মগন, 

পবাণ পেলেন ফিবে বিযোগিনী সতী 
বহিল শীতল অশ্ব" জুড়াল নযন, 

দুখিনীবে স্মবেছেন প্রিয় প্রাণপতি। 


৪৬৬ 


নিসর্থ -সন্দখণন 
৯ 


জনক জননী তাব, যতনে, আদরে, 
কবিলেন পথ-শ্বান্ত দাসেব সৎকার , 

বসিলে সে সুস্থ হযে পানাহাব পবে, 
সুধালেন জামাতাব শুভ সমাচাব। 


১০ 


কহিল সে “প্রভু মম মাছেন কশলে,” 
আর তাব সেখানেতে আসা যেকাবণে, 
শুনিয়ে হলেন তাবা সন্তষ্ট সকলে, 
পাঠালেন পব দিনে কন্যে তার সনে। 


১১ 


কত্রীকে লইষে সাথে কৃতজ্ঞ নফব, 

পথে করি যথাযোগ্য শুশুঘা তাহাব, 
পদবজে চলি চি অষ্টাহেব পব, 

দিনান্তে পেছিল আসি কাশীব সীমায় | 


১২. 


কতই আনন্দ হ'ল দু-জনেব মনে! 

এত যে পখেব ক্রেশে শান্ত, ক্লান্ত, ক্ষীণ, 
তবু যেন বাডে বল প্রতি পদাপ ণে, 

হদ্দ আব মধ্যে আছে ক্রোশ দই তিন। 


১৩) 


হঠাৎ পশ্চিমে হল মেঘের উদয, 
একেবারে হু কোরে জুডিল গগন ; 
উঠিল ঝটিকা ধোব প্রচণ্ড প্রুলয, 
কল' কল কবৰিষে উড়িল পক্ষিগণ। 


বীবাঙনা ৪৬৭ 
১৪ 


ধক ধক দশ দিকে বিদ্যুতের ঝলা, 
করুড্‌ অশনিব ভীঘণ গর্জন, 

মম্মড ভেঙ্গে পড়ে লক্ষ বক্ষ-বলা, 
ছটাচণ্ট নুষ্টি শিলা বাঁটুল বর্ণ? 


১৫ 


দেখে সে প্রলষ কাণ্ড ভূত্য হতজ্গঞান 
কিকপে কৃত্রীকে লয়ে উতন্তবিবে বাসে, 
ভেবে আব কিছু তার না পাখ সন্ধান, 
মাথা ধোবে সিল সে প্রান্তবেব ঘাসে । 


১৬ 


বাকল হেনিষে তাবে বীবা ধৈর্যাবতী 
কছিলেন_- কেন তুমি হইলে এমন, 
উচ্চ বেটা, ভন নেই, চল কনি গতি! 
এ বিপদে তানিবেন বিপদ তাবণ 1” 


১% 


তাঁহাবি মুখেতে গনি প্রবোধ-বচন, 
দ্বিগুণ বাডিল বল হৃদ ভিতবে, 
দাঁড়াযে কবিল কোশে কোমব বন্ধন । 


১৮ 


'চিল মাঁষি ঠাকুবাণী! চল যাৰ আমি, 
নাঞ্চ।-ঝাটিকাবে কবি অতি তুচছ-জ্ঞান ; 
চাহিষে আছেন পথ আপনাব স্বামী : 
তাব তবে দিতে হ'লে দিই আমি প্রাণ!” 


৪৬৮ 


নিসর্গ -সন্দর্শ ন 


১৯ 


পরস্পর উৎসাহে উৎসাঠি পরস্পরে, 

বাড়ের সঙ্গেতে বেগে কবিল পয়াণ, 
দৃক্পাত নাই সেই দুর্যোগ উপরে, 

অটল মননর বলে মহা বলবা । 


9 


যেরূপ বীরের ন্যায় করিছে গমন, 

পখ হারাইয়ে যদি নাভি পড়ে ফাদে, 
অবশা এ রাত্রে পাবে গ্রভুপ্রশন 

বোধ কবি বিধি বুঝি সাধে বাদ সাধে । 


ষ১ 


যে প্রকার মরুভূমে মামা মরীচিকা। 
সেইরূপ অন্ধকারে বিদ্যৎলতিকা 
ইহাদের দিশেহারা কপ্সিল প্রান্তরে ! 


সখ 


এইমাত্র আলো, এই ঘোর অন্ধকাব, 

মাঠেতে বেড়ায় ঘুবে চোকে ধাঁদা লেগে, 
আটল সাহসী-্বয় নিতীস্ত নাচার ! 

ততই বিপাকে পড়ে যত যায় বেগে । 


৩ 


যতই তয়িছে ক্রমে যাষিনী গভীর, 

ততই বাদল-বেগ যাইতেছে বেড়ে ; 
তোন্বপাড় ব্রিভুবন, ধরিত্রী অর্ধীর, 

প্রকণ্ড নিয়তি যেন আসিতেছে তেড়ে ! 


বীরাঙ্রনা ৪৬৯ 
২৪ 


মানুঘেব বুকে আব কত ধাকা সয়ূ, 

যুঝ যুঝে এলাইফে পড়িল তাহানা। 
নির্ভষ জদযে হল ভযেব উদষ, 

ক্ষণপর্ধে সেই স্বানে গ্রাণে যাবে মারা ! 


৫ 


অহহ মনেন সাধ মানেই হিল ! 
দেখা মাব হ।লানাক প্রিষ প্রভু-দনে, 
প্রা তাব কাছে এসে তীাহাবা রিল, 
তাহা ভিনি জ্ঞাত নন এখন স্বপনে ! 


৬ 


'ওচে ক্রুদ্ধ ভূুতগণ, প্রাণ নেবে নাও! 
বণস্থলে জান দিতে মোবা নাহি ডবি ; 

প্রার্থনা, এ বার্তী গিষে পভুকে জানাও ! 
ববেছেন চেয়ে তিনি আশা-পথ ধবি 1? 


২৭ 


নিঘাঁদেব শবাহত কবঙেব প্রাব, 

জীবনে নিবাশ হবে চাষ চাবি ভিতে : 
এক বাঁব ঘুবে পড়ে, আব বাব ধাষ, 

সহসা আলোক এক পাইল দেখিতে । 


৫ 


বোধ হয জ্বলে দূবে, ঘবেব ভিতবে, 
বাষে কেঁপে কেঁপে যেন ডাকিছে নিকটে ; 
ধাইনল সে দিকে তাবা উৎসুক অন্তবে, 
নৌকাডুবি লোক যেন উঠে আসে তটে। 


৪৭০ নিসগ -সম্দগশ ন 
২৯ 


যে ধরের আলো সেই, সেটা থানা-ঘর, 
চ্যাবাকেতে সনূতৈে জলে টিনেৰ লেণ্গানে ; 
চাব ভন লোক বসে তকৃতাৰ উপব, 
খাটিয়ায় দেড়ে এক গুড়ুগুড়ি টানে । 


৬০ 


কেলেমৃষ্কি, বেঁটে, ভুঁডে, চোক কৎকৎ্, 
ঘাড়ে-গর্দানেতে এক, হাস্ফাস্‌ কবে, 

ভালুকেব মত বৌযা, যেন মায়দো ভূত, 
নবাবেব ঢঙে বসে ঠমকেব ভবে । 


৩১ 


বেঁকান জাহ্বদানি তাজ শিবেব উপব. 
গাল-ভবা পান, পিকৃ দাড়ি বয়ে পড়ে, 

লতেছেন উৎকোচেন ,ভিসাব পত্তব, 
মুখেতে না বে হাসি, ঘাড দাডি নড়ে। 


৩২, 


এমন সমযে সেথা পৌভিল দু-জন, 

সব্বাঙ্গ সলিলে জার্্র, শ্বাসগত প্রাণ, 
বলিল, “বক্ষ গো ! মোবা নিলেম শবণ, 

মনে নাহি ছিল আজি পাব পরিব্রাণ |" 


২০৬) 


দেখা সাত্র হি-হি কোবে সবাই হাসিল, 
কেহই দিল না কাণ করুণ কথাষ, 

থানাৰ বাহিবে এক ভাঙা কঁডে ছিল, 
হইল হুকুমজাবি থাকিতে তথায় | 


বীরাঙজন! ৪৭১ 
৩৪ 


তখনো দেযাব ভাব বয়েছে সমান : 
কৃঁডেতে বিবন্ত হযে গেল দু-জনায় : 

কাপড নিংডিযে সেই জল কবি পান, 
ভিঙবে শুলেন কত্রী, নফব দাওয়ায় | 


৩৫ 


শোবা মাত্র শিথিলিযে আসিল শকীব, 

পব ক্ষণে হ'ল ঘোব নিদ্রা আকর্ধণ, 
এত যে ঝডেব তোডে নডিছে কটীব, 

তব্‌ 'তাহে একট ও নাহিক চেতন । 


৬৬ 


এইনপে দুই জনে গভীব নিদ্রা 
অভিভূত হযে পোডে আছে ববাতলে, 

সজোঁবে বাজিল লাখি নফবেব গাব, 
পড়িল হাটুব চাপ চেপে বক্ষস্থলে । 


২০) 


চমকে ভৃত্য গোনা কোবে নযন মেলিল, 
দেখিল চেপেছে এক অস্্ধাবী দেডে 

ধড্মড্‌ু কোবে তাবে আছ্ভাডে ফেলিল, 
দাড়াল ঘোনাষে লাঠি ঘব-দ্ধাব বেডে । 


২ 


চেষে দেখে সেই সব খানাব নচছাব, 
বলেতে পশিতে চাষ ঘবেব ভিতবে , 

কাবো হাতে আলো, কাবো লাঠি তরওয়ার ! 
হানিতে উদ্যত অস্ত্র তাহার উপবে। 


৪৭২ নিসগ -সন্পশ ন 
৩৯ 
লাঠি খেষে আগুয়াব গুড়ো হয়ে গেল, 


দেখে তাহা দুরাত্বারা শস্ত্র বন্তর আঁটি, 
চাবিদিকে ঘেরে একেবাবে ধেয়ে এল । 
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ফুঝিতে লাগিল দাস মহা পরাক্রমে, 
“উঠ মীাষি, বহ ডাক,” ঘন ঘন হাকে, 
লাফাষে লাফাযে বেগে দুর্জন আত্রমে, 
চৌ-চোটে ধড়াদ্ধড়ু শুঘে লাঠি ঝাকে। 


৪১ 


হঠাৎ বাজিল বুকে অস্ত্র খবশাণ, 
ঠিকবখে পড়িল এসে ঘরের ছ্বাবেতে, 
যাব জন্যে মরি, তাবে রক্ষ ভগবান । 
কেরে এ পাপেরা-- কথা রহিল মুখেতে। 


৪৭ 


কোলাহলে নিদ্রা-ভঙ্গ হইল নারীর, 
দেখিলেন দেই সব দুরস্ত ব্যাপাব, 

ন্বলিল ক্রোধাগি হৃদে, কাপিল শরীর, 
গর্জে উঠে ছাড়িলেন প্রচণ্ড »ক্কাব। 


৪৩ 


সিংহী যদি গুহামুখে শিকাবীকে দেখে, 

যে প্রকার বেগে এসে করে আঁঞমণ, 
গহঙ্কারে বীরাঙ্গনা ছুটে কঁড়ে থেকে, 

অস্ত্র কেড়ে, করিলেন দেড়েকে ছেদন । 
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বীবাঙ্গনা ৪৭৩ 
8৪ 


এক চোটে মুগ্ড তাৰ হ'ল দূই চীব, 
খিচিযে উঠিল দাতি চিতিয়ে পড়িল, 
ধড্ফড্‌ কবে ধড, নিকলে কধিব, 
ভিস্তিৰ মতন প'ডে গডাতে লাগিল । 


৪৫ 


যাবা ছিল, ছুট দিল বাঁচাইতে প্রাণ, 
তাডিলেন মুন্তকেশী পিছনে পিছনে, 

মাঝ-পথে কবিলেন কেটে খারু খান, 
লাঁশিলেন চীতৎ্কাৰ কবিতে ক্ষণে ক্ষণে । 


৪৬ 


সে সময়ে ঝড় বদি থেমেছে সকল, 

পত্ধ দিকে হইতে অকণ উদষ, 
ধবেছে প্রশান্ত ভাব খবণীমণ্ডল, 

যেন তালি ভসে খাষু ধীব হযে বয। 


৪৭ 


চীৎ্কাবে ভাঙ্গিল লোক কলকল স্ববে, 
দখিল মাঠেতে কাট দুর্জন ক-জনে, 

বক্ত-বাঙা নাবী এক, 'তবওযাব কবে, 
শবেব উপবে চষে গব্বিত নষনে। 


১৮ 


সকলেবি ইচছা৷ তাৰ জানিতে কাৰণ, 
সাহস না হয গিয়ে স্ুধাইতে তাষ, 
ভিডেতে ছিলেন সেই শ্োত্রিষ ব্রার্ূণ, 
দৰে থেকে চিনিলেন নিজ বনিতায়। 


8৭৪ নিসর্গ -সন্দশ ন 
৪৯ 


ধাইলেন উদ্ধশ্বাসে তাবে লক্ষা কবি, 
হেবে সতী প্রিষ প্রাণপতিবে আসিতে, 
ধষে এসে আলিঙ্ষিযে বহিলেন ধবি, 
লাগিলেন অশ্স্জলে উভযে ভাসিন্ত। 


ইতি নিসর্গ -সন্দ্শ ন কাব্যে কীবাজনা-নামক 


ততীয সগ 


০ ০০ 


চতুর্থ স্গ 


০ 


নভোমগ্ডল 


“আসাচস হ্সিন শীহবী” 
কালিদাস 
১ 
ওহে নীলোজ্জ্বল কূপ গগনম গুল, 


অমেয় অনস্ত কাণ্ড, প্রকাণ্ড আকাব , 
বন্ধেব অগ্ডেব অর্ধ খণ্ড অবিকল. 


গোল হযে ঘেবে আছ মম চালিখাব। 


চি 


তব তলে, এ গন্ভীব নিশীথ সময, 


দেখ পড়ে আছি এই ছাদেব উপবে , 
জগৎ নিদ্রাভিভূত, স্ত্ধ সমুদয়, 


ভৌ তৌ কবে দশ দিক, পবন সঞ্চবে। 


ও 


হেবিলে তোমাৰ বপ নিশীথ নির্জনে, 
অপূর্ব আনন্দবসে উথলে হৃদয ; 
তচ্ছ কৰি নিদ্রা আব প্রিষা প্রিয়ধনে, 
আসিষাছি তাই আমি হেথা এ সময । 


৪৭৬ 


নিসর্গ -সন্দশ ন 
৪ 


নসংখ্য অসংখ্য তাবা চোকেব উপব, 
প্রাস্তবে খদ্যাতি যেন ক্ষেলে দলে দলে, 
স্থানে স্থানে দীপ্তি দেয নক্ষত্র নিকব. 
কত স্বানে কত মেঘ কত ভাবে চলে। 


৫ 


হালি-গাথা ছাযাপথ, গোচছা সেলিহাব, 
তোমাৰ বিশাল বক্ষে সেজেছে উচিত , 
যেন এক নিবষল নির্ঝবেব ধাব, 
স্বিস্তৃত উপত্যকা-বক্ষে প্রবাহিত । 


৬ 


শৃন্যে শুন্যে মেঘমালে নাচিযে বেডাষ, 
চঞ্চলা চপলামালা তব নৃতাকবী , 
যেন খানসবোবব-লহবী-লীলায 
উন্নাসে সম্তবে সব অলকাসুন্দবী | 


৭ 


কোথা সে চন্দ্রমা তব শিব-আভবণ, 
পবিত্র প্রেমেব যিনি স্পষ্ট প্রতিবপ, 
জগৎ জুডাষ যাঁব শীতল কিবণ, 
যাব সুধা লোলে সদা চকোবী লোলুপ ! 


৮ 


ধবণী দৃখিনী আজি তাঁব অদশ নে, 
স্তব্ধ হযে বসিয়ে আছেন মৌনবর্তী : 
ঢেকেছেন সব্ব-অঙ্গ তিমির বসনে, 
প্রিয় পতি অদর্শনে স্র্খী কোন্‌ সতী? 


নভোম ওল 8৭৭ 
৪ 


প্রাতঃকালে ভ্রমি আমি প্রান্তবেব মাঝে 
আবক্ত অকণ ছটা কবিতে লোকন, 

চক্রাকাব বৃক্ষাবলি চাবিদিকে সাজে, 
তোমাষ মস্তক পনে কবিযা ধারণ । 


১9 


সে সমবঘ শোভা তব ধবে না ধবাষ, 
শ্যামাঙ্গ ছুবিত হয বতন কাঞ্চনে 

বলাকা নিকটে গিষে চামব ঢটুলায, 
নলিনী নিবখ কপ সহাস আননে। 


৯2) 


তোমাৰ মেঘেব ছায়া দিবা স্বিগ্রহবে, 
গঙ্গান তবঙে মিশে সাজে মনোবম , 

শ্বেত, নীল, পদ্াদল বেন একত্বে-- 
অযথা স্বানেতে যেন যমুনা-সজম | 


১৫ 


বিকলে দাডাঁষে নীল জলধব-শিবে, 

তোমাব ললিত বালা ইন্দ্রধনু সতী ; 
থামায সাস্বনা কোবে বাদল বৃষ্গিবে, 

প্রেম যেন শান্ত কবে ক্রোধোদ্ধত পতি। 


১৩ 


কেতু তব দেখা দেয় কখন কখন, 
মনোহবা অপরূপা শল্লকী আকার! : 
মুখখানি দীপ্তিমান তারাব মতন, 
সব্বাঙ্গে মুক্তাময়ী ফোয়ারার ধারা । 


দা নিসগ -সন্দর্শ ন 


১৪ 


লাফাযে লাফাযে ওঠে লোঙেঘ জলধবে ; 


তোলপাড় কোবে কবে ঘোর কোলাহল, 
তোমাব কাছেতে যেন ছেলে-খেল। কবে । 


১৫ 
ঘোব-ধর্ধব-গর্জ, উদগ্র অশনি, 
বেগ তবে করে যেন ব্রন্মাণ্ড বিদাব, 


কিন্ত সে নমিয়ে তোমা কবে নমস্কাব। 


১৬ 
তোমাব প্রকাণ্ড ভাও অনস্ত উদরে, 
প্রকাণ্ড প্রবাণ্ড গ্রহ বো-বো কোবে ধাষ, 
কিন্তু যেন তাবা সব" অগাধ সাগবে, 
মাছেব ডিমে মত ঘুরিয়া বেড়ায় । 


১৭ 


কত স্বানে কত কত সমীর সাগর, 
নিবন্তব তরঙ্গিয়ে হুছু হুছ করে ; 

আববি প্রগাঢ় নীলে তব কলেবর, 
তাকাষে রয়েছে যেণ প্রুলয়ের তরে। 


১৮ 


মানুঘেব বুদ্ধিবেগ বিদ্যুতের ছটা, 
তোমাব মণ্ডলচক্রে ঘোরে চক্রাকারে ; 


ভেদ কবে দুর্ভেদ্য তিমির ধোব ঘটা, 
যা এসে সমুখে পড়ে, কাটে খর ধাবে! 


নভোম ওল ৪8৭৯ 
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কিন্তু পে যখন ধাব ভেদিতে তোমাষ, 

পুনঃ প্রন ধাক্কা খে. আসে পাছু হোটে , 
বুদ্ধি থাকা একতব বিপত্তিব প্রায়, 

অতি সুক্ষ কাটিতে উন্মাদ ঘোটে ওঠে। 


০ 


অহো কি আশ্চত্য কাণ্ড তোমাব ব্যাপাব 
ভাবিয়ে কবিতে নাবি কিছুই ধাবণী . 

এ বিশ্বে কিছুই নাই তাদৃশ প্রকার, 
কেবল ঈশ্বর সহ সুস্পষ্ট তুলনা । 


৯, 


ঈশববেব ন্যাষ তমি সূক্ম নিবাকাব, 
বিশ্ববাপী, বিশ্বাধাব, বিশ্বেব কাব, 
ঈশ্বেব ন্যা সব এরশধ্য তোমাব, 
অথচ কিছুই নও ঈশ্বব যেমন । 


ইতি নিসর্গ -সন্দর্শ ন কাব্যে নভোমওল- 
নামক চতুখ সগ 


ঝটিকার রজনী 
১২৭৪ সাল, ১৬ই কান্তিক 


“লীলব্ঘ লীলব্যালাল্‌ঠ 


সী 


প্র কিনব প্রলষম কাণ্ড আজি নিশাকালে । 
গেই সব্বনেশে ঝড উঠেছে আবার, 
সমুদ্র উথুলে যেন ঘবেৰ দেযানল, 
পড়িছে গজিযা এসে বেগে অনিবাব । 


চি 


খখ্খড্‌ খোলা পড়ে, কোঠা দৃদ্দাড, 
মানবেন আর্তনাদ ওঠে ভযানক 
লণও্-ভগ্ড চতুদ্দিক, বিশ্ব তোন্ুপাভ্‌ । 
্ 
সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বৃট্টিব ঘোব ঘটা, 
তত্তড্‌. কশাধঘাত ছাদে. ঘবে, দ্বারে, 


উ€ কি বিকটতর শব্দ চাচা ! 
ভলম্থুল তুমুল বেধেছে একেবারে | 
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যেন আজ আচদ্িতে দৈত্য-দানা-দল, 

মত্ত হযে লাফাতেছে শুন্য মাগো পবে , 
ভূষগুলে ধবি ধবি, কবি কোলাহল, 

ভাটাব মতন নিষে লোফালুফি কবে ! 


৫ 


প্রচণ্ড প্রতাপ তব দেব নতস্বান্‌। 
বুঝি আজ ধবাধাম যায বসাতল, 

স্বব নব যক্ষ বক্ষ সবে কম্পমান, 
ওলট পালট প্রায় গগনমণ্ডল ৷ 


৬ 


সাধে কি সেকালে "লাক প্জছে পবন, 
এব চেয়ে দেখিষাচ্চে তুমূল ব্যাপাব, 

ভযে আব বিসানম ধুলিযা গেছে মন 
স্তক্ধ হা নমিঘে ববেচ্চে নমস্কার | 


৭ 


শোলাব মান্ঘগুলে। কম ঠেঁটা নয, 
কানুঘ ছ্বাগীতে চাষ তোমাৰ হৃদযে , 
কোথা তাবা £ আস্মক্‌ বাহিবে এ সময, 
দাডাযে দেখুক চেষে হতবুদ্ধি হযে। 


৮ 


দাড়াতে না দাডাতেই পড়িবে, মবিবে, 
বহিবে মনেব আশা মনেই সকল, 

হায সেই আর্তবাব কে আব শুনিবে। 
চতুদ্দিকে কেবল তোমাব কোলাহল | 


৪৮২ 


নিসর্গ -সন্দর্শ ন 
৯ 


শহহ, এখন কত হাজাব হাজাব, 
চাবিদিকে মহ্তাপ্রাণী হাবাইছে প্রাণ ! 
এই শুনি আরন্তনাদ এক এক বাব, 
কৌ-বো শব্দে পুন তুমি পূবে দাও কাণ। 


১০ 


অনল তোমাৰ বলে দাউ দাউ দে, 
সমুদ্রেব লাফালাফি তোমাবি কৃপা 

চলে বলে জীবলোক তব অনুগ্রহে, 
তুমি বাম হ'লে সবে জীবন হাবায । 


3) 


বিচিত্র হে লীলা তব জগতে প্রাণ 
তুমিই না গুডি গুডি কুস্থম-কাঁননে 
পশিষে, বসিষে গাও প্রণযষে গান, 
চুষি চুষি ফুলকুল প্রফুল্ল আননে ? 


৪৯, 


১. 


তুমিই না শোকান্তেব বিজন কনিবে, 
কাতব ককণ স্ববে শোক-গান গাও, 

সদ্য হৃদযে তাৰ অতি বীবে বীবে, 
নযনেব তপ্ত অশ্ব মুছাইযে দাও? 


* ১৩ 


তুমিই না ছেলেদেব ঘুমেব বেলায, 

“ঘুম পাড়ানী মাসীপিসী”' গাও কাণে কাণে, 
বুলাও ফুর্কারে হাতে শুড়শুড়িয়ে গাষ ৮ 

তাতেই ভাদের চোকে ধু ডেকে আনে। 
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১৪ 


আজি কেন হেবি হেন তীঘণ আকাব, 

যেন হে তোমাব ধাডে চাপিয়াছে ভতে, 
বাড়ী ঘব দুদ্দাড কবিছ চর্দমাব, 

জীব-ভান্ত ঠাষ ঠাব ফেলিতেচ্ছ পতে! 


১৫. 


মধ্ব গ্রুকৃতি ধাৰব উদাব অন্তব 

সহসা হেবিলে তাবে দুর্দান্ত মাতাল, 
যেমন হইযা যাষ মনেৰব ভিত 

তেমনি হতেছে হেবে তোমাৰ এ হাল। 


১৬ 


তবু আহা প্রেষসীব কোল আলো কবি, 

ঘুমায আমাৰ যাদু অবিনাশ মণি। 
দেখো বে পবন এই উগ্র মূত্তি খনি, 

কানা শা বাছাৰ কাণে কোলাহল-ব্বনি | 


ইতি নিসগ -সন্দশ ন কাব্যে ঝটিকাব বজনী- 
নামক পঞ্চম সণ 


ষ্ঠ সর্গ 


৯ পল পা সত চল শিপ 
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_লর্ড বায়রন 
১ 
এই যে প্রেষসী তুমি বসেছ উঠিষে, 


চপু কোবে থাক, বড বহিতেছে ঝড, 
অবির্‌ এখনো বেশ আছে থুমাইযে, 


চমকিযা উঠে পাছে কবে ধড়ফড় । 


চি 


“তাইতো বেধেছে এ যে কাণ্ড ভযঙ্কর, 


হতেছে ভূকম্প নাকি, কেপে কেন ওঠে-_ 
দেযাল দেরাজ শেজ কনে থর্থর, 


দূলিছে কি বাড়ী-ঘৰ ঝড়ের ঝাপোটে ?” 


৩ 
তাহাই যথার্থ বটে, ভৃকম্প এ নয়; 


যেই মাত্র ঝটকা ঝড় আসে বেগভরে, 
অমনি আমূল বাটী প্রকম্পিত হয়, 


ঘর দ্বার জান্লা আনুল৷ থথথর করে। 
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খাটে শুষে আছি, দেখ, বন্ধ আছে ঘব, 
তবুও দূলিছে খাট লইষে আমাষ , 
বেশ তো, বযেছি যেন বছৃবাব ভিতব, 


ঢল ঢল কবে তরী লহবা-লীলায় ! 


৫ 


'আশ্বিনে ঝডেব দিনে দুপুব বেলাষ, 
দলে উঠেছিল সব শুধু এই পাকে, 


ভাবিলেম তখন দুলিছে কমনাষ, 


যখাখ দলিলে কোঠা কতক্ষণ খাকে' 


৬ 


“সে ভ্রম সম্পূর্ণ আজি থুচিল আমাব ; 
মদুল হিন্সোলে দোলে পাদপ যেমন, 
পচ বাত্যাব ধাক্কা খেষে অনিবাব 


ভূুধব অববি পাবে দুলিতে তেমন |? 


৭ 
রেখে দাও ভূধব, ভূধব কোন্‌ ছাব, 
ভূপুষ্ঠেব যে ভাগে বাজিছে এই ঝড়, 
সেই ভাগ অবশ্য কাপিছে বারবার, 


নহিলে কি বাডী-ঘব কবে ধড়ফড়ু ? 
৮ 
“তা না তামাসা, এ তাম্নাসা এল কিসে! 


কিম্বা ঝডে বাড়ী যাৰ দূলে প'ড়ে মবে, 


সেকি না তবঙ্গে তকী দোলাষে হরিঘে. 


আনন্দে দুলিছে বসি তাহার ভিতরে 1” 
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দলুক্‌ উড়কৃ আর, তাহে ক্ষতি নাই, 
কিছুতেই তোমার কাঁপে না যেন বুক; 

কাকৃতি মিনতি ভাই শুনিতে না চাই, 
নাহি যেন কোরে বোস কাচুমাচু মুখ । 


১০৪ 


বহুকৃ বুক বাতা আপনার মনে, 
এস প্রিয়ে, মোরা কোন অন্য কথা কই ; 
জলে কিছু পড়ি নাই, পশি নাই বনে, 
ঘরের ভিতবে কেন ভয়ে মরে রই? 


টানি 


“কি ভয় আমার. আমি তোমার সঙ্গিনী, 
তুমি যা করিবে নাথ, তাহাই করিব ; 
নেমে যেতে চাও, চল নামিব এখনি, 
এখানে বসিষে খাক, বসিয়ে রহিব |? 


৭ 


দেখিতেছি, মনে তুমি পাইয়াছ ভয়, 
আমার কথাঁষ আছ কাষ্ঠ ধৈধ্য ধরি, 
ধক ধক ঘন ঘন নডিছে হৃদয়, 
নিশ্বাস পড়িছে দীর্ঘ উপরি উপরি। 


১৯ 


“এ ভয় কেবল নয় আপনার তরে, 
যেই আমি চেয়ে দেখি অবিনের পানে, 
বকের ভিতর অগ্রি ওঠে ছ্যাৎ ক'রে, 
একেবারে কিছু আর থাকে নাক প্রাণে। 
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“ৰাছাবে দুধেব ছেলে অবিন আমাব, 

কিছু জান না যাদু কি হয বাহিবে, 
ঘোবঘটা কোবে ঝডী শিষবে তোমা, 

গজিয়া বাক্ষপী যেন বেড়াইছে ফিবে !? 


১৫ 


হা ভীক, হইলে দেখি বিষম উতলা | 
গোল কোনে ছেলেটিৰ ভাঙাইবে ঘুষ ? 

যুক্তি কথা বোঝ না, কেবল কলকলা, 
ঝড়েব অধিক তুমি লাগাইলে ধুমূ। 


১৬ 


“আমি হে অবলা তাই ভইযাছি ভীতা, 
৩ীত বোলে কেন আব কব অপমান ৮ 
যে ঝডে পৃথিবী দেবী আপনি কম্পিতা, 
পেঝডে আমাব কেন কাপাবে না প্রাণ? 


টি 


“বল দেখি, এ দয ঝড়েব সময, 
বোসে এই তেতলাব টঙেব উপব, 
কোন বমণীৰ ভয হয না হৃদয়ে? 
কত কত পুকঘেব কাপিছে অস্তব।” 


১৮ 


এবাৰ দিষেছ দেখি কবিত্বেতে মন, 
চলেছে পদেব ছাটা কোবে গণ্গড় ; 

আটিযা উঠিতে আমি নাবিব এখন, 
সবস্বতী স্বজাতিব পক্ষপাতী বড়। 
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১৯ 
যাহাব যেটুকু পঁজি নাড়া দেয় তাব; 


কেবল ভামিনলী নহে গব্বে গরগর, 
পুরুঘেরো আছে সখা বেতর ঠ্যাকাব | 


৪৮৮ 


২০ 
“ক্রমেই দেখ না নাথ, বেড়ে গেল ঝড়, 
এখানে খাকিতে আব বল কোন প্রাণে : 
বুকেতে ঢেঁকির পাড় পড়ে ধদ্ধড়, 
চৌদিকের কোলাহলে তালা লাগে কাণে। 


২১ 
খখখড় খখড্‌ খাববেন খখখডে, 
তত্তড়ু, ত৩তড়, বৃষ্টির, তত্তড়ি, 
দুদুড়, দূদুড় দেয়াল দুলে পড়ে। 
২২ 
“ভয়েতে আমাব প্রাণ যাইছে উডিয়া, 
আপত্তি কবো না আব দোহাই দোহাই ; 


ধীরে ধীবে অবিনিবে বৃকেতে কবিষা, 
তড়বড়ি নেমে চল নীচেতে পালাই |? 


২৩ 
রোসো তবে একটু আর, থামো, দেখি দেখি, 


বাহিরে এখন সখি বিষম ব্যাপার ; 


বিপদ এড়াতে পাছে বিপদেই গঠ্রেকি, 
যেমন ঝড়ের ঝটকা, তেমনি আঁধার । 
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২৪ 
কে জানে কি ভেঙে চরে পডিছে কোথায, 
হয তে! প্রাচীব এসে পড়িবেক ধাডে, 


নয তো উঠিব গিষে ইটের গাদাষ, 
টাল খেয়ে ছেলেওদ্ধ পড়িব আছাডে। 


৯ 


৫ 


ভাব চেষে হেথা থাকা ভাল কিনা ভাল, 
আপনাবৰ মনে তুমি ভেবে দেখ গ্রিষে, 

লে€্ঠান নিকটে নাই, যাবেনাক আলো, 
বিপদ বাড়াবে বৃথা বাহিবেতে গিষে। 


২৬ 
আমবা "তা ব'সে আছি বাজাব মতন, 
শুতন-গাখন দূত কোঠাব ভিতব , 
না জানি বহিচে বাত্যা কবিষা কেমন, 
দখীদেব নিবে চালেব উপব। 


২৭ 


আহা, তাবা কোথা শিষে বাচাইবে প্রাণ, 
ছেলে পুলে নিযে এই ঘোন অন্ককাবে , 

এ দুর্যোগে বে এসে কবিবে পবিত্রাণ, 
সকলেই ব্যতিব্যস্ত লষে আপনাবে ! 


৮ 


যাহাবা এখন হায জাহাজে চডিযা, 
ঘুবিতেছে সমুদ্রের তবঙ্গ-চডকে , 

জানি না কেমন কবে তাহাদেব হিযা, 
এ দুবন্তঝটিকাব প্রচণ্ড দমকে । 
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২৯ 


হয় তে তাদেব মাঝে কোন কোন ধীব, 
বসিযা আছেন বেশ আটল হৃদষে ; 
আমবা এখানে গ্রিযে হযেছি অস্থিব, 
ক্ষণে ক্ষণে কাপে প্রাণ মবণেব ভষে ! 


৬০১ 


অযি ধীবা, কোথা তব সে ধেধ্য এখন ? 
যাব বলে স্থিব থাক বিপদে শম্পদে ; 
নিশি যাবে নিবাপদে দৃঃ কব মন, 
অধীবৰ হইলে ক্রেশ বাডে পদে পদে। 


২১১ 


অবিন্ আমাবো প্রাণ, প্রিষ বংশধব, 

অমঙ্গল তাবিতেও ফেটে যাষ হিযে : 
ভাঙ্গিযা পড়িবে ঘর উহাব উপব, 

আমি কি তা চপৃ কোবে দেখিব বসিষে ? 


২২ 


আমবা এ ঘব পণ্ডে যদি মাবা যাই, 
এপাবেব সখাও সেখাব মাবা যাবে ; 
ব্রিশুন্যে ভাহাবো ঘব ঠেকা ঠেশ নাই, 
কে তাবে দেখাযে ভষ সহজে নামাবে ? 


২২ 


তোমাবে৷ দিদিব দশা দেখ দেখি ভেবে, 
তাদেবো তো ঘবগুলি কম শুন্যে নয; 

যদিও প্রাণের দায়ে ভয়ে যাব নেবে, 
উপৰ পড়িলে নীচে জীবন সংশয়। 


ঝটিকা-সম্তোগ ৪৯১ 


৩৪ 
অমন মধুব, আহা অমন উদার, 
পাণবন মিত্র সব বদি চ'লে বায়; 
জীর্ণারণ্য হবে তবে এ স্ুখ-্পতসার ; 
কি এষে ধবিব প্রাণ বিজন ধরায় ! 


২১৫ 


একা ভেকা হয়ে আমি বাচিতে না চাই, 
মরি যদি সকলের সঙ্গে যেন মি; 
যত খুসি ঝোড়, ঝাড়ি! লাফাই ঝাপাই, 
মরীয়া মেজাজ মোব, তোরে নাহি ডবি ! 


৩৬ 
আশ্রিনে ঝড়ের” মাঝে জন্মিল অন্তরে 
নিসগে ব উগ্র মুক্তি দর্শন লালসা ; 
সেই মহা কৌও্হল সমাবেগ ভবে. 
বাটীর বাহির হয়ে ধায়িন সহসা । 


৩৭ 
উঃ যে প্রচণ্ড কা হেরিনু তখন ; 
কথায় বুঝান তাহা, বড়ই কঠিন ; 
চিত্রিতে নারিলে স্পষ্ট, কষ্ট পায় মন : 
তাই পাকে সে কথা ভুলিনি এত দিন! 


৩৮ 
যেই মাত্র দাঁড়ায়েছি সদর রাস্তায়, 
দু-ধারে দুনিতে ছিল যত বাড়ী ঘর, 
হুড়মুড় কোরে এল গ্রাসিতে আমায় ; 
বৌ-বো কোরে ইটে কাগে ছায়িল অশ্বর ! 


৬এপ্ঞপাপপ্পাশ পপ পাপপাশীপ নিলি পাশ পপিপীসি পি | স্পা পাশা শাশাশিতি শি পি সি শি সপ শা স্পা পপি পাল পপি পর তত ১ পাশ 


* ১২৭১ সাল, ২০এ আশিন বেলা এগারটার সময় যে ভয়ঙ্কর ঝড় আবন্ত হইয়া বেল! পাচটার পৰ শেঘ 
হয়, তাহার নাম আশ্রিনে ঝড়। 





শপ 


৪8৯২ 


নিসগ -সন্দশ ন 
৩৯ 


ছুটিলাম উদ্ধশ্বাসে গঙ্গাতটোদোশে, 
পোড়ে উঠে লুটে লুটে ঝড়ের চর্কায়, 
ক্রমিক পিছনে যেন তোড়ে বান্‌ এসে, 
ফেনার মতন মোরে মুখে কোরে ধায়। 
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মাথার উপর দিয়ে গড়ায়ে তখন, 
বৃটি মেঘ ইট কাঠ একত্তরে জুটে, 
বেয়েছে প্রচণ্ড চণ্ড বেগে বন্‌ বন, 
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন চলিয়াছে ছুটে । 


৪১ 


ঘাটে গিয়ে দেখি, তার চিহ্ছু মাত্র নাই, 
কেবল অসংখ্য নৌকা পোড়ে সেই স্থানে; 
গাদাগাদি কাদাকাদি, কোরে এক ঠীই, 
রহিয়াছে স্তপাকার পব্ধত গ্রমাণে। 


৪* 


(নীকার গাদায়--কাঠ খড়ের গাদায়, 
হামাগুড়ি টেনে আমি উচিনু উপরে ; 

দাড়ালেম চেপে ভর দিয়ে দুই পায়, 
বাম হস্তে দৃঢ় এক কান্দও্ ধরে। 


৪৩ 


উত্তাল গঙ্জার জল গোর্জে কল্‌ কনু, 
চতুদ্দিকে ছুটিতেছে কোরে তোলপাড়, 
বৌ-বো কোরে টেনে এনে জাহাজ সকল 


ঘুরায়ে চড়ায় তুলে মারিছে আছাড় ! 


ঝটিকা-সন্তোগ ৪৯৩ 
৪8৪ 


মন্াড, মাস্তব ভাঙ্গি তালগাছ পড়ে 

ডেকু কামব। চুন্মাব, উৎক্ষেপ প্রক্ষেপ, 
মালা সব কাটা-কই ধড়.ফডে বড়ে, 

“হাল।, পা লা, হেলুপু হেলৃপৃ হেল্ুপৃ !? 


৪৫ 


প্রত্যক্ষেতে এই সব দেখিবা! শুনিষা, 
বিস্যে বিষাদে খেদে ভেবে এল মন, 

শবীব উঠিল প্রিষে ঝিয়ঝিয় কবিযা , 
নেত্রপথে ঘবিতে লাগিল ব্রিভুবন । 


৪৬ 


তখন আমাৰ এই বুকেব পাগিষ, 
যাহা তব চিবপ্রিষ কৃম্ুম শযন, 
দমকে দমকে এসে প্রতি লহমাব, 
বাজিতে লাগিল ঝড় বদ্রেব মতন । 


৪৭ 


ছাতি যেন ফাটে ফাটে, শুষে পড়ি পড়ি 
হাতে পাবে পাশে খাল ধবিতে লাগিল, 
হঠাৎ দমক এক এসে দডবডি, 
পৃত্তলিৰ মত মোবে ছুডে ফলে দিল। 


৪৮ 


একি একি, পিষে, তুমি কাতিব নযানে, 
কেন, কেন কবিতেছ অশ্ব ববিঘণ ? 
“দখ, আমি মবি নাই. বেচে আছি পাণ 
ককুণায় আর্দর তবু কেন তব মন! 


৪৯৪ 


নিসগ -সন্দশ ন 
৪৯ 


অধি আদবিণী, মনোমোহিনী আমাব, 
নযন-শাবদ-শশী, হৃদয-বতন । 
অতী,তব দখ মম স্মবোনাক আব, 
খুষে ফেল ম্লান মুখ, মুছ বিলোচন । 


৫০ 


পুন সেই সুমধুব স্বগীষ সুহাস, 
খেলিযা বেডাক্‌ ওই পলব অধবে, 

ভাম্ুক্‌ উধাৰ চাক তৃপ্ডরিময ভাস 

বিকসিত কমলে দলেব উপবে। 


৫১ 


“বুঝি হে প্রভাতি, নাখ, হ'ল এতক্ষণে , 
ওই শুন, মানুঘেব কলবব ধ্বনি, 
বাতাসেনে। ডাক আব. বাজে না শুবণে 
কাব মনে ছিল আজ পোহাবে বজনা! 


৫ 


“তিকণ অকণ আহা হইবে উদয, 
শান্তিমবী উদ্বাৰ ললাট আলো কবি ' 
পরাণ পাইবে ফিরে গ্রাণী সমুদয়, 
তার মুখ চেয়ে সবে আছে প্রাণ ববি। 


৫৩ 


“এত যে ধবগা বাণা পেষেছেন দখ, 
হাবাইষে তক লতা চাক আভরণ , 

তবুও হেবিয়ে আজি অকণেব মুখ, 
বিকসিত হবে তার বিঘণু আনন। 


ঝটিকা-সন্তোগ ৪৯৫ 


৫৪ 


“পবনো৷ তাহাবে হেবে যাবে চমকিযা, 
আপনাব দোষ বেশ বুঝিতে পাবিবে 
ভযে লাজে খেদে দুখে মবমে যবিষা, 
ধীবে ধীবে চাবিদিকে কেঁদে বেডাইবে। 
৫৫ 
“হাষ অভাগিনী, কেন আপনা পাসবি, 
কবিলেম কখা কাটাকাটি মুখে মুখে, 
মাহা, ক্ষমা কব নাথ, ধবি কবে ববি, 
না জানি কতই ব্যথা পেষেছ হে বুকে!” 
৬ 
একি প্রিষে। কেন হাষ পাগলিনী-প্রায, 
মিনতি বিনতি মোবে কব অকাবণ ? 
কই, তুমি কিছুই তো বলনি আমাষ, 
কষেচ সকল কথা কথা মতন। 
৫৭ 
অযি! অযি! অযি আত্মগুণাবমানিনী 
তব স্রললিত সেই কীণাব ঝঙ্কাব, 
যেন প্রবাহিত হবে স্বা-গ্রবাহিণা, 
পণ কবি বাখিযাছে হৃদব আমান | 
৫৮ 
বস প্রিষফতমে, তুমি অবিনেব কাছে; 
যাই আমি দেখি গিয়ে ছাতেব উপব : 
চাবিদিক না জানি কেমন হযে আছে 
এই ঘোব ভযঙ্কব প্লযেন পব। 


ইনি নিসগ -সন্দশ ন কাবে। ঝটিকা সক্তোগ-নামক 
ঘ্ঠ সগ 





হারা, 


সপ্তম সর্গ 


ভি এস ইত জান 


পরদিনের প্রভাত 
১২৭৬ সাল, ১৭ই বত্তিক 


পা ও শনির পর জি 


“কাক্কাজমণ লল অন্নুল অনি:+ 
--বাল্দীকি 


১ 


কই, ভাল হয নাই ফবসা তেমন, 

এখনও বেশ জোবে বহিছে বাতাস, 
গুভি গুডি বুষ্টিবিন্দু হ'যেছে পতন, 

ভলে মেঘে ঘোলা হযে বয়েছে আকাশ । 


মহ্‌ 


হেবিযা নিসর্গ দেব সংসাবেব প্রতি 
পবন-দৃর্দান্ত-পুন্তরকৃত অত্যাচার, 

দডাযে আছেন যেন হণ্বে ভ্রান্ত মতি, 
নিস্তব্ধ গন্ভীব মৃন্তি, বিষণ বদন । 


ধবা অচেতনা হযে পণ্ড়ে পদতলে, 
ছিগ-ভিন্ন কেশ-বেশ বিকল ভূঘণ, 
লাবণা মিলাষে গেছে মানন-কমলে, 
বুঝি আব দেহে এব নাহিক জীবন। 
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পরদিনের প্রভাত ৪৯৭ 
৪ 


দিগঙ্গনা সখীগণে মলিন বদশসে 

স্তব্ধ হয়ে দূরে দূরে দীড়াইয়ে আছে, 
অবিরল অশ্ুজজল বহিছে নয়নে, 

যেন আর জন-প্রাণী কেহ নাই কাছে! 


৫ 


হা জননী ধরণী গো, কেন হেন বেশ, 
কেন মা পড়িয়ে আজি হয়ে অচেতন ? 
জানি না কতই তুমি পাইয়াছ ক্লেশ, 
কত না কাতর হয়ে কবেছ রোদন ! 


৬ 


কি কাণ্ড করেছ বে রে দুরস্ত বাতাস ! 
স্বন জল গগন সকল শোভাহীন, 
ভূচর খেচৰ নব বেতর উদাস, 
বল্লাও হয়েছে যেন বিঘাদে বিলীন । 


ন্‌ 


ওই সব বিশারণ প্রাসাদ-পবল্পবা 

দাড়াইয়ে ছিল কাল প্রফুল্ল বদনে ; 
আজ ওরা লণ্ড-ভণ্ড, চবমার করা, 

হাতী যেন দলে গেছে কমল-কাননে ! 


৮ 


এ কি দশা হেরি তব উপবনেশ্বরি, 
কাল তুমি সেজেছিলে কেমন সুন্দর ! 
বিবাহের মাক্লিক বেশ-ভূঘা পরি-- 
যেমন রূপসী ক'নে সাজে মনোহর ; 


8৯৮ 


নিসর্গ -সন্দর্শন 
৭ 


সব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে একেবারে, 

প্রাণ ত্যেজে প'ড়ে আজি কেন গো ধবায় ? 
সাধের বাসর-ঘরে কোন দূরাচারে, 

এমন করিয়ে খুন করেছে তোমায় ? 


১০ 


খোলার ক্টিব ওই সব গেছে মারা, 

ভেঙ্গে চরে পড়ে আাছে হযে অবনত ; 
না জানি উহায কত গবীব বেচারা, 

বুমাইযে আছে হাঁষ জনমেব মত! 


১৯ 


কাল তা'রা জানিত ন। স্বপনে কখন, 
উঠিযাছে অনুঁ-জল চিরকাল তরে ; 

জননীব কোলে শিশু ঘুমায় যেমন, 
ধবণীর কোলে ছিল নির্ভব অস্তবে | 


১২ 
এখনো ধাইছ দেব অশান্ত পবন, 
দয়া-মাষা নাই কি গো তোমার হৃদয়ে ? 
স্বির হও, খুলে দাও মেঘ-আবরণ, 
বাচুক ধবার প্রাণ অরুণ-উদয়ে ! 


ইতি নিসগ -সন্দশ ন-কাব্যে পবদিনের প্রভাত-নাষমক 


সপ্তম সর্ণ 


“বজ্জ-ন্ি্লাক্গা 


প্রথম সর্গ 
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--গ্রে 
কোথা প্রি পূর্ণ চন্দ্র কৈলাস বিজম, 
ভোলা মন, খোলা প্রাণ, মিত্র সহৃদয ! 
কেটেছে শৈশব কান তোমাদেব সনে, 
সবল হৃদযে, সুখে, প্রফুল বদনে। 
না ভাবিতে ভিন্ন ভাব, না জানিতে ছল, 
কহিতে মনেব কথা খুলিষে সকল ! 
এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক মন প্রাণ, 
একেব কথা কেহ না করিতে আন। 
একেব সম্পদ যেন সবাব সম্পদ, 
একেব বিপদে বোধ সবাব বিপদ । 
মনেব দেছেব বল সকলেব সম, 
আমবা ছিনু না প্রাব কেহ বেসি কম। 
কেহ যদি কোন খানে পাইত আঘাত, 
সকলের শিরে যেন হ'ত বজ্রপাত। 


০২ 


বন্ধুবিযোগ 


তৎক্ষণাৎ উঠিতেম গ্রতীকাব তবে, 
পড়িতেম বিপক্ষেব ঘাডেব উপবে । 

কেহ দিলে কাহাকেও খামকা যাতনা, 
সবে মিলে কবিতেম তাহাকে লাঞ্না 
স্নানেব সময পড়িতেম গঙ্গাজলে, 

সাঁতাব দিতেম মিলে একত্রে সকলে । 
তুলাব বস্তাব মত উঠিতেছে ঢেউ, 
ঝাঁপাতেছে, লাফাতেছে, গডাতেছে কেড। 
আহলাদেব সীমা নাই, হোঙো কোবে হাসি, 
নাকে মুখে জল ঢুকে চক্ষু বুজে কাসি। 
তবু কি নিবৃর্তি আছে, ধুম বাড়ে আবো, 
ডুবাডুবি লুকাচুবি খেল যত পাব । 
দিবসে পবিণামে ভাগীবথী-তীবে, 
ক'জনেতে 'বেডাতেম পদচাবে ফিবে। 

ঝুব ঝুব সুমধুব শীতিল সমীব- 

হিল্োলে জুডাষে যেত অন্তব শবীব। 
অস্তাচলে যাইতেন দেব দিবাকব, 
ভেবিতেম পশ্চিমব শোভা মনোহব । 
জাহ্ৃবী-তবঙ্গে বঙ্ে তবী বেষে বেষে, 
নাবিকেব! দাঁড় টানে গান গেষে গেষে। 
চিনেব বাদাম কিনে মাঝখানে ধোবে, 
খেতেম সকলে মিলে কাডাকাড়ি কোবে। 
হেসে খেলে কোথা দিযে কেটে যেত দিন, 
সেদিন কি দিন, হাষ এ দিন কি দিন! 


পূর্ণ চন্দ্র, ছিলে তুমি পূর্ণ দযা-গুণে, 
কেদে ভেসে যেতে ভাই পবন্দুখ শুনে। 
তাদৃশ ছিল না কিছু সঙ্গতি তোমাব. 
কোরে গেছ তবু বছ পর-উপকার | 


বিজয় 


সেই দিন, চিব দিন বযষেছে স্বণ, 
যে দিনেতে নেষে এলে উলঙ্গ-মতন। 
ন'টাব সমব তুমি কবিতেছ আনান, 
সে দিন হযেছে গাঙে বেতৰ তুফান , 
ঝাডেব খাপটে এক নৌকা ডুবে গেল, 
এক জন ডুবে ডুবে তীবে বেচে এল । 
জল থেকে উগিবাব কি হবে উপাষ, 
বস্ত্র নাই, কিন্ত কাব কাছে গিষে চাষ । 
খন খব কীপিতেছে শীতেতে শবীব, 
দন দব বহিতেছে দুই চক্ষে নীব। 
দর্দশী দেখিঘে কেঁদে উঠিল পবাণ 
পবিধান-বস্ত্র তাৰ কবে কবি দান, 
ছেঁড়া গায়ছাখানি খুলে আপনি পবিষে, 
হাসিতে হাসিতে এলে বাটিতে চলিষে। 
শাবক প্রতি ছিল বিলক্ষণ বোধ, 
াহা কাব নাই তবু তান অনুরোধ । 
সেহ দিন টির দিন লধেছে সান 

যে দিনেতে নেষে এলে উলক্ষ-মতন । 


বিভন তোমার চিল অপুক্র মশ্রভা, 
শ্ববণ ভডাত শুনে সে মুখেব কথা । 
(যাব ঘবে পেঁচে, কিইনের মাথা কাটা ?? 
“সই বেন হবে আছে গন্বে যুটি-ফাটা | 
ফেনিডে বসিলে এমে আব কেবা পায়, 
যেশ উঠে বসিনলেন ইন্জিন মাথাব । 
ঠেলিনে উঠেছে শক আকাশেব দিকে, 
ঘাড গেছে চিক যেন পক্ষাধাতে বেঁকে । 


সং সং সং সঃ 


৫০৪ 


বন্ধুবিয়োগ 


স্থখেব পাযেবা' বসি পাপোশেব কাছে, 
কতক্ষণে হাই ওঠে, তুড়ি ধবে আছে। 
মবে যাই বাবুজীৰ লইযে বালাই, 
এমন সবেস শোভা আব দেখি নাই !) 
ধনে মানে বপে গুণে তোমাব সমান, 
আজো আছে অল্প যুবা বঙ্গে বর্তমান । 
তথাপি বিনয-ফুল-ভবেতে নমিষে, 
লতাঁৰ মতন ছিলে মাটিতে মিশিষে । 
বিনযেব অতিশয দেখিযে সন্মান, 
অহঙ্কাব কখন বিনষ হ'তে চান। 

এ বিনয অন্তবেব, সে বিনয নয." 
উপাদানে ছিল তব বিনয নিশ্চষ ! 
আহা সেই মুখ মনে প'ডে বুক ফাটে, 
কি যেন হৃদযে ঢকে মর্ধগ্রন্থি কাটে! 


গুভে ভাই বিজষ বিনয-বিভূঘণ ! 
সেই দিন মম মনে জাগে অনুক্ষণ, 
যাব পূব বজশীতে তোমাৰ ভবনে, 
ছাতে বসি হাসি খেলি স্থখে চাবি জনে। 
যামিনী দ্বিযাম গত, নিস্তব্ধ ভুবন, 
মুখেব উপবে শোভে চাদেব কিবণ। 
সমদুখন্সখ কষ বান্ধবে বসিষে, 
প্রীতিপূণ হৃদযেব কপাট খুলিষে, 
কবিতে কবিতে যেন সুধা-আস্বাদন, 
কহিতেছি মন-কথা হযে নিমগন, 
কথাষ কথা কত সময অতীত, 
তোমাৰ শক্রব নাম হ'ল উপস্থিত । 
তোমাবও শক্র ছিল? হাধ কি বালাই । 
তবে নাকি বোবাব কেহই শক্ত নাই ? 
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বিজয় ৫০৫ 


মনে যারা বলি দেয় হিংসার খপরে, 

গায়ে পড়ে এসে তাবা শক্রতাই করে । 
তুমিতো শরুকে “সে সে” বলনি কখন, 
হৃদযেব গুণে “তিনি” বলিলে তখন । 
“তিনি” শুনে চোটে গিষে বলিল কৈলেস, 
আরন্ত কবিলি বিজে জেগামিব শেষ। 

তাকে আবাব “তিনি তিনি” কি ভালমানুঘি, 
ওকে কিবে সাব বলে, অপদাথখ ভূমি ! 
প্রত্যুত্তব দিলে তুমি মৃদু মৃদু হেসে, 

“মান্য কোবে বলিনিতো, অভ্যাসেতে এসে। 
কথাষ কথাব বভক্ষণ হয নাই, 

এক ছিলিয় আমি ভাই তামাক খাওয়াই |” 
তামাক সাজিযে দেখ হু'কা গেছে বুঁজে, 
ছাঁতময বেডাতে লাগিলে কাঠি খজে। 

আমি বলিলেন, নি, কাঠি পৌঙক্ষা থাক্‌, 
খাবসামা ডেকে, বল, আনুকৃ ভামাকৃ। 

যাহাব যে কর্ম তাহা তাহাকেই সাজে, 
অন্যেবে কবিতে হলে যেন লাঠি বাজে । 
আমানে বলিলে তুমি "খেটে সাবাদিন, 
নিদ্রাব সাগরে ওবা হবেছে বিলীন । 

আমাবে ঘুমেব ঘোবে যদি কেহ তোলে, 

বড বিবন্ত হই, দেহ যাব “দালে। 

আবে ভাই. নাহি হেন, যাহা আমি নাবি, 
এব চেষে বেসি বল, এই দণ্ডে পাবি । 
কি হুকৃম বল, দাস আছে উপস্থিত, 
শিবে ধোবে কবি আমি হযে প্রফল্িত 
আমি বলিলেম, এই নম ব্যবহাবে 
করিলে বডই খুসি, বিজয, আমাবে। 
দয়া আর নম্রভাবে খুসি হইলাম, 
রাখিলাম তোমার “বিনধী মিত্র নাম। 


সরা 


৫০৬ 


বন্ধু-বিযোগ 


আজি হ'তে এই নামে ডাকিব তোমায়, 
পাঠাব এ নাম আমি পত্রেব মাথাষ । 


কহিতে হইলে কথা উমি লোক নিষে, 
ভাবিয়ে কহিতে হয বানিযে বানিষে । 
বন্ধব সঙ্গেতি কিস্ত সামান্য কখায 
কত কথা হয, যেন শ্োত বোধে যাষ। 
এমনি ভাবেতি কখা চলেছে তখন, 
কাবো ঠিক নাই তাহা ফুবানে কখন। 
দখেব সময যেন বেডি পবে পাষ, 
লাঠালাঠি কবিলেও নডিতে না চাষ । 
স্ুখেব সমব কিন্ত পাখা যেন পাষ, 
তীবেব মতন বেগে উডে চোলে যাব। 
সকল সময গেছে কায কথাষ, 
ঠিক নাই. এই যেন বসেছি হেথাষ | 
আমাদেৰ অপেক্ষা সময কি' বয়, 
কমে উপস্থিত হ'ল প্রভাতি সময । 
ওুডম আওযাজ এসে প্রবেশিল কাণে, 
চটুক। ভেওে পবম্পবে চাই মুখ-পানে ! 


কৈলাস বছিল, স্পখে পোহাল যামিনী, 
কিন্ত দা হবে ঘবে লইযে মাশিনী 
'আল্খাল কেশ, বেশ, 'আবিক্ত নযন, 
ঘন ঘন বহিতেছে নিশ্বাস পবন । 
বিকট ভূজঙ্গ যেন গহ্বব ভিতবে, 
ফৌঁপাযে ফৌপাষে উাচ ফৌঁস্‌ কফোস্‌ কাব 
কাব সাধ্য কাছে যাষ, হাত্ত দেব গাষ, 
ছোবল থামিবে কিসে ভাব সে উপাষ ! 
মহ] সত্য বল, সে কি কাণ দেয় তাষ? 
সেইটাই সত্য, যেটা তাব মনে গায়। 


বিজয ৫০৭ 


সখ্য কি অমূল্য পন এ তিন ভুবনে, 
'অহৃদধা বমণী তা বুঝিবে কেমনে £ 

টাকা আনা চাড়া 'শাব কিছু কোবোনাক, 
সাবা দিন সাবা বাত তাব কাছে থাক । 
বাহা ₹ :ব, সাম দিবে, গোনা খেষে হাস, 
তবে তো বুঝিবে তুমি তাবে ভালবাস ! 
যেমন আপূন মন' ভাবিচ্ে তেমন, 
ব্যভিচাবে তোমাবে হেবিছে সব্বক্ষণ। 
একবাব একদণ্ড যদি খোল! পাষ, 

কি কাঁও কবিষে বসে, বলা নাহি যায । 
যে পৃকঘ একবাৰ ঠেকিল নজবে, 

সই যেন আকা হযে বহিল অন্তবে ' 
এইবপ যাভাদেব মন চমত্কাব, 
আরনাপণ কবিবে না “কন ব্যভিচান ? 
পর্ণ চন্দ্র বলিল, “কি বলিলে কৈলেস ? 
স্রহৃদেব মত কখা কষেছ তো বেশ! 
নিতান্ত নিক্বোধ মত একগুষে হযে, 
কৈবল নাকীব দাঘ যাওয়া নষ কষে। 
পুকঘ এমন আছে খল হে ক'জন, 

না কবে বেশ্যাব টোলে যাষিনী যাপন ? 
কেন্নুই খেলিছে দুই চোকেব কোটবে, 
উগবে বিটুকেল গন্ধ মুখেব গহ্ববে, 
চোপ্সান গাল দৃটো বিশ্রী বেহাকাব, 
কালি ঢালা ঠোঁট দুটো লোহাব দুযাব, 
দাতেতে বসিষে পাপ হিহি কোবে হাসে, 
দেখিলে বিকট ভঙ্গি গাষে জব আসে । 
আস্তো নবকেব কও বেশ্যার বদন, 


ক'জন না কবে তাষ বদন অর্পণ? 
সৎ সং সং সং 


৫০৮ 


বন্ধু-বিবোগ 


ধা হোক, লোচচাব নাই ততটা চাতুবী, 
মাবে না পবেব বুকে বিষ-ঘাণা ছুবী ! 
কিন্ত যাবা দুণশা যেন নিতান্ত বোধ 
যেন জয কবেছেন লোভ কাঁম ক্রোধ 
কিছুমাত্র নাই থখেন মনেতে বিবার, 
চাপল্য মাত্রই নাই, গন্ভীব আকাব , 
তাঁমাকাটি পধ্যন্ত কডু ভুলেও না খান, 
উলেও ক্পথে যেতে কখন না চান, 
খর্দেব কখায হয সদাই বড়াই, 
কখায কখায দেন সত্ব দোহাই, 
তাহানদব অনেকে ভিতকে পশিলে, 
অবাক হইবে, যেন কোখাষ আইলে । 
বালিব ভিতবে নদী নিঘম কাখানা, 
তবঙ্গেব বজ-ভঙ্গ হয না ঠিকানা । 
মিটুমিটে, ভিৎভিতে, নাটেব গোর্সাই, 
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অন্তবে পক্বতৈ ঘা. মুখে বা নাই 1? 


আমি বলিলেম, "এ কথাও ভাল নয, 
সহৃদযদ্ধৰ ' আক্তি কেন নিবদষ । 
সবল। বঙ্গেব বাল।, চ্ুল। নাহি জানে, 
পতিপ্রাণা ব'লে তাই মজে অভিমানে । 
পতিই সব্ধস্ব-ধন, পতি ব্যান জ্ঞান, 
পতিব বিবাগে যাষ বিদরিষে প্রাণ । 
নাহি শাস্ত্-আলোচন, শাস্ত্র-বিনোদন, 
বোসে থাকে গুহ-কন্ধ কবি সমাপন । 
চাতকীর প্রায় পখ তাকাইযে বব, 
যেখানে যতন, থাকে সেইখানে ভয়। 
বি লয়ে তখন, বল কি লয়ে তখন, 
স্ুদীর্ধ সময় তারা করিবে যাপন? 


বিজয় ৫০৯ 


নিকটে থাকিলে পতি মন-স্গুখে থাকে, 
তাই সদা আলযে বাখিততি চাষ তাকে । 
আপনাব অন্য বন্ধু দেখিতে না পাষ, 
অন্য বন্ধু পতিবো, দেখিতে নাহি চাষ । 
স্বচছন্দে [বিনে বেখে তাদেব গাবোদে, 
বন্ধু যে মাতি মোবা বাহিবে আমোদে । 
বিবপ ব্যাভাব হেন সহিবেক কেন 

তুমি কি সহিভে পাব অবিচাৰ হেন / 
আপনাব বেলা খাহা সহা নাভি যাষ, 
অনা'সে সহিবে তাহা পবেব বেলাষ » 
হয ছে দাও, তাবা বেডাকৃ সমাজে, 
বাছিযা নিযুক্ত ছোক্‌ মনোমত কাজে, 
নয কাছে কোবে হুমি ঘবে বোসে থাক, 
দূ দিকেব যাহা হচ্ছা এক দিক্‌ বাখ। 
কেবল গাষেব জোবে সব নাহি চলে, 
গাজোবে চলেছে কিন্তু পুকঘ সকলে । 
তোমাব, দযাব কাক সদা দেখি ভাই, 
অবলাব প্রতি কেন দবা মাযা নাই? 
পূণ হে, দিও না শালি বাববনিতাষ, 
ভাবিলে তাদেব দুখ বুক্‌ ফেটে যাষ। 
কেহ নাই তাহাদেৰ এই ধবাধামে, 
সকলেই ঘৃণা কবে তাহাদেৰ নামে । 
গৃহ-ন্ুখ, মানুঘেব সব্বশ্রেষ্ঠ সুখ, 
জনমেব মত তাবা সে সুখে বিমুখ । 
যাব তবে দিয়েছিল কূলে জলাঞ্জলি, 
উডে গেছে বাসি ফল ফেলে সেই অলি । 
কি কবিবে অভাগিনী চাবা নাহি আব, 
কবিছে পেটেব দাষে প্রেমেব পসাব । 
ভেবে দেখ সেই ভাগ্য সৌভাগ্য কেমন ! 


৫১০ 


বন্ধু-বিয়োগ 


বাত্রিকাল সকলেবি শাস্তিব সময, 

স্বখে শুষে নিদ্রা যায় প্রাণী সমুদয , 

কিন্তু হায় শাস্তি নাই তাদেব হৃদযে, 
বোসে আছে জেগে কাবো আসাব আশয়ে | 
যে লাবণ্য পাপে তাপে গেছে একেবাবে, 
অক্রবাগ-বঙ্গ মাথে ফিবাইতে তাবে । 

যনে সুখ নাই, মুখে হাসি আসে নাই, 
তবও জোগাতে মন হাসি আসা চাই । 
ওবন্বা, মাতাল, চোব, ছ্রেচিড, নচছাব, 
দযা কোবে যে আসিবে হ'তে হবে তাব। 
তাহাদেব হাতে প্রাণ থাকিবে কি যাবে, 
কে জানে সে কালবাত্রি কেমনে পোহাবে । 
হয় আজি ধুমাইবে জন্মেব মতন. 

নষ শেষে ভিক্ষা মেগে কবিবে ভ্রমণ । 
এমন কৃপাব পাত্র যাহাবা সবাই, 
তাহাদেব গালি তুমি কেন দাও ভাই” 
বটে তাবা সমাজেব নবকেৰ দ্বাব, 

সমাজ কবে না কেন তাহা পবিষাৰ * 
তাদেব কি উদ্ধাবেৰ প্রযোজন নাই * 
কেবল উদ্ধাব হবে পুকষ সবাই ? 
ছেলেব। বেশ্যাব সঙ্গে খেষে মদে ভাতে, 
সাবা বাত পোডে থাকে মুখ দিযে পাতে, 
প্রাতে ঘরে এলে, আব দোষ নাহি রঘ, 
মেয়ে কিছু কবিলেই সব্বনাশ হয় । 
একেবারে কোবে দেয় গৃহেব বাহির, 
যেথা ইচ্ছে চোলে 'যাক্‌ হইয়ে ফকির । 
এত বড় ঘূনিযায় অত টুক মেয়ে, 

অকুলে বেড়ায় ভেসে কল চেয়ে চেয়ে। 
নীড়ভরষ্ট নিক্সাশয় শাবক যতন, 

চান্িদিকে শুন্যময় হেরে ত্রিভুবন । 


বিজয ৫১১ 


কেহ নাই যে তাহাবে ডাকিষে আুধাষ, 
ভাল পথ দেখাইযে বিপদে বাঁচাষ | 
কাজে কাজে পড়ে এসে অসতেবর হা ত, 
ক্রমে ক্রমে অবশেঘে যায অধণ্পাতে। 
বল, পৃ, এ পাপেব কে হইবে ভাগী, 
পবিত্যন্ত কন্যা, কিম্বা পিতা পবিত্যাগী ? 
শনা'সে দুবাত্বা পুত্র গৃছে স্থান পাষ, 
পাপ স্পর্শ মাত্রে কিন্ধ কন্যা ভেসে যায! 
অবাধে চলিবে এই ঘোব অবিচাব ! 
মান নিষে খুষে খাও, বথা মান কেন” 
ও মানেব অনেকাংশ কাপুকধি জেন | 
স্বভাবে দুক্বন ভাই মানুঘষেব মন, 
অনাপেই হতে পাবে তাহাব পতন । 
অগ্লে চেট্টা কৰ সেই পতন খামাতে, 
কিছুই হবে না কিন্ত কেবল বখাতে। 
সকণ্ল একত্র হবে চাতি পেতে খাক, 
“ঘ পড়িছঢে ভাহাকেই ব্ব দিষে বাখ। 
পড়িয়ে শিনেচ্ে যাবা, তাহাদেব তবে, 
নবকে নাষাষে দাও সিডি থকে থকে। 
উদার অন্তবে শিণন "ম্লাছি হাতি ববি 
আস্তে আঁন্তে তুলে আন উপবি উপবি। 
তা হইলে তেজোমান চবিতার্থ হবে, 
যখাথ কীবেক শ্যায মন-স্তখে ববে। 

যে দিন এমন হবে সমাজ-সংস্থান, 

সেই দিন মুক্তি পাবে মানব-সন্তান । 


কামান পডাবৰ পব মোবা তিন জনে, 
এই মত কত কথা কই এক-মনে। 


৫১৭. 


বন্ধু-বিয়োগ 


তেমার মুখেতে কিন্ত নাহিক বচন, 
আব কি ভাবিছ যেন এতে নাই মন। 
বিদাষ হইতে চাই নিকটে তোমার, 
নিরখিযে দেখিলেম সম্পণ বিকার । 
আকার লাবণাহীন, মলিন বদন, 
অবিবল অশ্বর্জলে ভাসে দু-নযন। 
স্বধালেম, বল কেন সহসা, বিজয, 
নিতান্ত নিশ্পভি ভাৰ হইল উদয? 
কি হ'লো ইহছাব মধ্যে, কেনই এমন 
কাতৰ নযনে তুমি কবিছ ক্রন্দন ? 
দাও হে বিদাষ, ভাই, হাসিখুসি মনে, 
হেসেখুসে চলে যাই যে যাব ভবনে । 
ওই দেখ, হইয়াছে অরুণ উদয়! 
পশান্ত আবন্ত আভা শোভে মেঘময | 
ওই দেখ, সবোববে প্রফল কমল, 
অকণেব আলো .হেবে হধে ঢল ঢল । 
তীবভূমে বিকসিছে কুস্ুম-কানন, 
ধীবে ধীবে বহিতেছে প্রভাত-পবন | 
লোলুপ ভমব সব গুব গুন স্ববে, 
ফুলে ফলে ফিনি ফিবি স্রখে গান কবে। 
গাছে গাছে পাখী সব হযে একতান, 
আনন্দে ললিত সবে ধবিযাছে গান । 
তোমাৰ মযূব ওই পাকম ধবিষে, 
নাচিছে বাগানে দেখ হবঘে ডাকিষযে। 
ওই দেখ, মাথাব উপবে গান গাষ, 

ও সব কি পাখী ভাই, শেণী বেঁধে যাষ? 
আলোময় হইযাছে সকল ভুবন, 

কেমন সেজেছে দেখ দিগঙ্গনাগণ | 
বড় স্খময় সখা প্রভাতস্পমষ, 

এ সমযে সকলেবি মনে সখ হয়| 
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বিজয় ৫১৩ 


হেখা হ'তে যাব সখ গেছে একেবাবে, 

এ সমযে তাবে। মনে স্থুখ হ'তে পাবে। 
কথা-ভঙ্গ কোবে তুমি বলিলে আমাবে, 

না, না, দাদা, তাহা কভু হতে নাহি পাবে। 
হেথা থেকে সব ত্ুখ উঠেছে আমাব, 

তাই ভাই, প্রাণ কেদে ওঠে বাব বাব। 

আব আমি বাচিব না, বুঝেছি নিশ্চয, 
ভেবে ভেবে এই ভাব হযেছে উদব | 
ক'দিন ধবিষে মনন হতেচ্ছে সদাই, 

যেন ভাই আপনাবে হারাই হানাই । 

তুমি তো বলিছ দাদা, সব দেখ সুখ, 

আমি কিন্ত যাহা দেখি, সব যেন দুখ । 

বড স্বখ পাই আমি দেখিলে যে মুখ, 

এখন সে মুখ দেখে ফানিতে বুক! 
আজ মব্ৃরি হলো হাষ জনমেন শোধ । 
আজ অবপি প্রণন্যৰ পক্কজিনী নোঁধ । 
আলিঙ্গন দাও ভাই, সকলে আমায, 
বিজয জন্মেব মত হইল বিদাষ | 
এক এক বান ভাই করবো সবে মনে, 
একজন জেহদাপ চিল 5 চবণে। 
পদধূলি দাঁও, দাদা, আমাৰ মাথা 
ভিক্ষা চাই, ভাই, মনে বেখ ভে আমাষ 
এই বোলে আমাদেব জডিষে ধবিল, 
দব দব নেত্র-নীবে ভাসিতে লাগিলে । 
সহসা ছেবিষে সেই আম্চধা ব্যাপাব, 
কি কর্তব্য কিছু স্থিব ভ'ল না আমাব। 

যাহা হোক, দিমে সেই গাঢ় আলিঙ্গন, 
স্মেহ-ভবে কবিলেম বদন চুম্বন | 

ওই ভাই, দেখ, চক্র অস্তাচ.ল যায! 
আমাবে! প্রাণেব আলো৷ নেবো নেবে প্রা |? 


০০ 


€১৪ 


বন্ধুবিয়োগ 


সকাতিরে এই কথা বলিতে বলিতে, 
বিকৃত নযনে ফিবে দেখিততি দেখিতে, 
মাতালেব মত ভাব, স্খলিতি চবণ. 
শেঘ দেখা দিয়ে সেই করেছ গমন । 
ওহে ভাই বিজ বিনয়-বিভূঘণ ' 

সেই দিন মম মনে জাগে অনুক্ষণ | 


ইতি বন্ধ-বিয়োগ কাবো পূণ -বিজয 
নামক প্রথম সগ 


(৬ ছা এর যে সক সপ 
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থা বুষ্যালুনন্নিআাননহ্য অদলন্বা জুন 1” 
--কালিদাস 


(কলাস হে, তুমি ছিলে সহব গুণময, 
বীধ্যবান বুদ্ধিমান সবল হৃদম | 

এ দিকে যেমন ছিল স্থুকোমল ভাব. 

উ দিকে তেমনি ছিল অধৃঘ্য গ্রভাব। 

এ দিকে স্বচ্ডন্দে বসি ছেলেদের সানে, 
হাসি খেলি কবিতেহছু প্রফুল্ল বদনে। 

উ দিকে বিজ্ঞেক মধ্যে বায যখন, 
গন্ভীব হদের সম গন্ডীব বদন। 

সকল কবিতে তুমি অভেদ সন্মান, 
ধনী লোক, দুখী লোক, ছিল না এ জ্ঞান! 
খোসামোদ নাহি লতে পবাণ থাকিতে, 
পবাণ থাকিতে তাহা কাবে না কবিততি। 
যে তোমাবে আগ এসে করিত আদর, 
যথেষ্ট করিতে তুমি তান সমাদর ! 

তুমি যার সম্মানার্থে করিতে গমন, 
যদি নাহি সে করিত যোগ্য সম্ভাঘণ . 
তা হ'লে কে পায়, ক্রোধে হতে কম্পমান, 
ছুটিতে কাটিতে যেন তাহার গর্দান। 

যে কেন হউন যাঁর চবিত্র যেমন, 

মুখের উপরে তার করিতে বর্ণন। 


৫১৬ 


বন্ধ-বিযোগ 


কাব সাব্য তোমাবে আসিষে কট কয, 
পৃথিবীতে কাব নাই মবণেব ভষ ? 
কহিতে হইলে মন্দ, প্রকাশিতে শোক, 
পাইলে কহিতে ভাল, পাইতে পুলক । 
আপনাব দোষ-গুণ যেন তুল। ধোবে, 
প্রকাশিতে যথাযথ লোকেব গোচবে। 

এ সকলে কিছু মাত্র হতে না কৃণ্ঠিত, 
সত্ব প্রভাবে মন সদা প্রজ্ষলিত। 
মনেব ভিতবে এক, মুখে বলা আব, 
কখন দেখিনি তব এমন ব্যাভাৰ। 

না জানিতে খৎ খৃ ধু ঘু২ কবা, 

না ভানিতে লুকাইষে উকি ঝঁকি মাবা। 
যা কবিতে, সকলেব সমক্ষে কবিতে, 
যা বলিতে, সধ্লেব সমক্ষে বলিতে । 
একবাব যা বলিতে, না কবিতে আন, 
যাইতে বদ্যপি চাষ যাক্‌ তাব গ্রাণ। 
পব-মন্দ মনেতিশু ভাবনি কখন, 

কবেছ পবেব ভাল কবি প্রাণপণ । 
কোন আত্বীযেব যদি বিপদ শুনিতে, 
৩খনি অমনি গিষে ছুটিষে পড়িতে । 
বিপদ ঘটেছে যেন কত আপনাব, 
খুজিতে বিব্রত হবে শ্রতীকাৰ তাব। 
বিনা দোঘে যে কবেছে ঘোব অপকাব, 
হযেছে মনেতে ধোব ক্রোবেব অঞ্চাব ; 
যাবে খুন না কবিলে নাবে না খাবে না, 
হৃদয-কধিব হবে মিছিবিব পানা ; 

সে-ও যদি কাছে এসে পড়িত গডিষে, 
তখনি অমনি সব যাইতে ভুলিষে 
ভাল কবে বুঝোছিলে মানুষের মান, 
প্রাণান্তে কবনি আগে কারে। অপমান । 


বৈলাস ৫১৭ 


পুকঘ বমণী বোলে ছিল না বিচাব, 
বযোজ্যেষ্ঠ হইলে কবিতে নমস্কাব । 
সমবয বন্ধু যদি তোমাষ পাইল, 

সব ভুলে একেবাবে আমোদ মাতিল। 
চলিতে সাগিল কত হাসি-খুসি খেলা, 
পড়ে গেল কত মত্ত খাতিবেব মেলা | 
শীতলা মাধুবী চিল বেপিষে ভাঘাষ, 
ক্ষবিত অমৃত-ধাবা হামাসা-বথাঁষ | 
কাহাব সঙ্গেতে হবে কি ভাবে চলিতে, 
কখন বা কোন কথা হইবে কহিতে। 
এ সকল বঝেছিন্ল অভি নিবমল, 
সকলি সহজ হব হইলে সবল । 
কহিতৈ হইল কথা যুবতীব সনে, 
চাহিঘে কহিতে স্থিব সবল নযনে। 
ওকজন কাঁছচে অথ হইত বদন 
ফল-ভবে অবনত তকব যতন । 

এমনি মাধ্বী টিন 'আকাবে বাভাবে 
ঘে দেখিত, সে ভুলিত, বাখিত অন্তবে | 


কর্তব্য সাধন কবা কিবপ পদার্থ, 
অনভব কবেছিলি ভুমি যখাখ । 
সুবৃত্তি কবৃত্তি মশে আডাআডি কোবে 
যখন কবিত ধোব যুদ্ধ পবম্পবে, 
তখন লইফে তৃমি জ্ঞান-অনুমতি, 
কবিযা কর্তব্য শ্থিব হতে দৃদমতি। 
চলে যেতে গম্া পথে এমনি সজোবে, 
কাব সাবা বাধা দিযে বাখ তোমা বোবে। 
কোমল পক্ষ গুণ উভষে শোভিন, 
কদাচ দেখেছি লোক তোমাৰ মতন । 


১৮ বন্ধ-বিযোগ 


হন্াৎথ উদ্ধতা কভু হঠাত বা বোঘ, 
গে দোষ তোমাব নয, বযসেব দোষ । 
দেশেব উপবে ছিল আন্তবিক টান, 
কামনা কবিতে সদা তাভাব কলাণ। 
দেখিলে তাহাব কোন হিত-অনুষ্গান, 
সাহায্য কবিতে যথাসাধা ধন জ্ঞান । 
স্বদো'শব ভ্রাতাদেব "অভি নিকীধাতা, 
(দীকর্বল্য ' ক্ষীণতা, শৌখীনতা, অসাবতা, 
পবস্পব-স্ষেহভাব-নিতান্ত-শুনাতা, 
গৌবব-মাহাক্য-সম্পাদনে কাতবত্তা, 
নাবীদেব পর্তভাব চাধীদেব কেশ, 
গৃহস্থেব দবিদ্রতা, দাসত্ব আবেশ, 

যত কিছু উন্বতিৰ পখ-অবন্নাৰ 
পশ্চিমেব খোটাদেব ঘৃণা দ্বেঘ, ক্রোধ, 
বিদেশীয বাজাদেব মিষ্টি উত্পীডন, 
জশ্মভমি জননাব নিগড় বন্ধন, 

৭ সবল ভেবে মন ছন [ন্া-প্রাণ, 
নবিতে ক্রন্দন শুধু না পথ ঘপাণ। 
পবিবাব ছিল যেন দেহ আপনা, 
গ্তিবাসী ছিল যেন নিজ-পবিবাব | 

কি প্রকাবে তাহাদেব হইবে হল, 

কি প্রকাবে বুদ্ধি বিদ্যা হইবে প্রবল; 
কি প্রকাবে ধন মান হবে বর্ধমান, 
কিসে হবে শবীবেব স্বাস্ত্েব বিধান : 
কি উপাবে তাহাদেব কন্যা পুএগণ, 
কবিবে উতকৃষ্টতৰ বিদ্যা-উপার্ডন ) 

কি উপাষে পবম্পবে হাবে পাতুভাব, 
কি উপাযে হিংসাদিব হবে তিবোভাব, 
ভাই-বন্ধু-মত সবে হাঁসিযা খেলিষা, 
সন্ত্রম সহিত যাবে দিন কাটীইয়া ; 


কৈলাস ৫১৯ 


এ সকল চিন্তা ছিল অতি স্ুখকব, 
করিতে এ সব চিন্তা তুমি নিবন্তব। 
শুনিতে খন যাব কাধ্য নিবমল, 
পুশংসা কবিষে দিতে উত্সাহ প্রবল । 
কেহ খাদি কবিত অপথে পদার্প ণ, 
খেদেব সহিত তাবে কবিতে লাঞ্চন | 
আপন বা বন্ধুদেব নফবী নফবে, 
কখন ডাক নি তুমি তুই মুই ক'বে। 
মখন নৃতন খাদ্য-সামগ্রী কিনিতে, 
সকলেব হাতে দিষে আপনি খাইতে । 


বন্ধুবা তোমাৰ ছিল প্রাণে মতন, 
সেবেছ তাঁদেব হিত যাবত জীবন । 
আমি কি মানুষ, তুমি বেশ চিনেছিলে, 
একেবারে মন প্রাণ সমপিষে ছিলে | 
পৰিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল, সম্পূর্ণ প্রত্যয, 
পবম্পনে কভু তাৰ ঘটে নি ব্যত্যয | 
স্বৰপ বুঝিযেছিলে প্রেম-আন্বাদন, 
প্ণষেব উপম্ন্ত চিল খোলা মন। 
কিন্ত ভাষ বিধাতাব লীলা চমতকার, 
প্রেম কভু ঘটিল না অদৃগ্গে তোমাৰ ! 
গ্রখম পৃক্ষেব তব প্রেষপী ভামিনী, 
বৃঝিত জদয, ছিল হৃদযগ্রাহিণী । 
স্র্শীলতা, কোমলতা, বীবতা, নম্রতা, 
শালীনতা, সবলতা, সত্য. পবিত্রতা ; 
যে সকল গুণ হব প্রেমেব আাকব, 
সে সকলে পূর্ণ ছিল তাহাব অন্তর । 
কিছু দিন সে যদি বাঁচিত আব প্রাণে, 
অবশ্য হইতে তৃপ্ত প্রেম-সুধা-পানে ! 


৫২০ 


বন্ধু-বিয়োগ 


দ্বিতীয়া তেমন নয়, বিঘম কারখান।, 
রূপ-গব্বে ডব্গা ছুঁড়ী ফেটে আটখান। । 
চাপল্য, চাঞ্চল্য, ছল, মিথ্যা, প্রবঞ্চন।, 
যে সকলে ধটে প্রেমে বিঘম ঘটনা ; 
সে সকলে মাল! গেথে পরেছে গলায়, 
ভাবিয়ে দেখিলে মনে খেদে হাসি পায়। 
এমন নারীর সঙ্গে তোমার মতন 
লোকের কি হয় প্রেম? অধট ঘটন ! 
দেখে দেখে একেবারে চ'টে গেল প্রাণ, 
হয়ে গেলে অন্তরে অন্তরে মিয়মাণ। 
মুখে কিন্ত কোন কথা না ক'রে গ্রচার, 
মনে মনে করিলে উদ্দেশে নমস্কার । 
কতক্ষণ কৃজ্ঝটিকা করি আচ্ছাদন 
ডুবায়ে রাখিতে পাবে প্রদীপ্ত তপন? 
সে দখ-তিমির শীঘ হল দূরগত,. 
উজ্জ্বল হইল মন. পুন পুব্ব-মত । 

সে অবধি প্রেম নাম কব নি কখন, 
হয়েছিলে প্রকৃতির প্রেমে নিমগন । 
গরবিণী গববের কবি পরিহাব, 
পরেতে যাচিল এসে প্রণয় তোমার । 
কিন্ত আর তা হবার ছিল না সময়, 
পবিত্র প্রেমের রসে রসিত হৃদয়। 
স্বগের জ্ুধায় যার জুতুপ্ত রসনা, 
মৌচাকের মধুতে কি সে করে বাসনা ? 
(এখন কি আর হয়, গায়ে পড়ে এলে, 
ঠেলেছ মাথার মণি পায়ে কোরে ঠেলে!) 


তেমন সরস মন আর নাকি হয়। 
ছিলে তুমি, লোকে যারে সহ্ৃদয কয়। 
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কৈলাস ৫২১ 


কাব্যেব অমৃত বস কিবপ জুবস, 

সত্য স্বাদ পেষেছিল তোমাব মানস । 
জঞ্জাল দেখিলে তাষ তুলিতে ন্যাকাব, 
কবিতে প্রসন্ন হ'লে প্রাণেব আখাব । 
বডই জা”গল হয কটিনেব লেখা, 

বৃথা পবিশ্বম কোবে মাথা-মুণ্ড দেখা! 
প্রাঞ্জল পবিত্র কাব্য কবতলে এল 
অশি যেন কত নিধি ঘবে ব'সে পেলে। 
আনন্দেশও ণদ গদ পড়িতে পড়িতে, 
আদবে চুষ্ষিতি কভু প্রণাম কবিণতি। 
আহা কি চনিত্র ছিল পবিত্র নিন্ম, 
চনন্্রব চন্দ্রিকা-স্ম কোমল উজ্জল! 
বদত স্ববখবাশি বমণী বতন 


জগঁঁতণ মাহা লিপ মহা প্রলোভন 





লিড্ুতই প্রলোভিত মানস তোমা 


খা 


হএ খাই, ঘণ্ট নাই ইন্দিষ-বিকাশ | 
সদাই মপ্তঃ ছিলে হাদযেন এনে 
5৮75 পবন স্রপী পব-শ্থুথ শুলে। 
ও?ছ শি ৮বলাস মিত্রেব চডামণি, 
সদয হৃদ, সকা৩ণ ৬ুণমণি 

সেই দিন কি কদিন হইল উদ, 

যে দিন স্মবণে হণ বিদীর্ণ হৃদয় 


বসে আটি সঙ্ধাকালে বাহিবেব ঘবে, 
খাযল' বিছুই তাল লাগে না অন্তবে। 
যাহা কবি, তাই কবে বিবন্তি বিধান, 
আপনা আপনি ওঠে কাদিযা পবাণ। 
সহসা উঠিল ঝড় সৌর্সো বোবো কোবে, 
ঝঁডাঝঁড জানালাঁব বানু গেল পোড়ে ! 


৫২২ 


বন্ধুবিযোগ 


প্রদীপ গিষেছে নিবে, তাছে নাই মন, 
ভাবিতেছি কেন মন হইল এমন! 

হঠা হইল দ্বাবে জোবে কবাঘাতি, 

দ্বাব খুলে হ'ল যেন শিবে বদ্রপাত। 
লণ্ঠন হাতেতে 'গোবা” কাঁদে উভবাষ, 
কহিতে না সবে কথা বেধে বেশে যায | 
(শৈশবে তোমাৰ হয মাতাব নিধন, 
এই গোবা পেলেছিল মাযেব মতন |) 
'হা কি হল, কি কবিলি, মজালি /কলাস, 
একেবাবে বাবৃব হ'ল গো সব্বনাশ | 
বিকব হযেছে তাব, ডাকিছে মশাই. 
সকতে বলিছে, হাঁষ, নাডী আব নাই !?? 
যে বেশে ছিলেম তাডাতাড়ি সেই বেশে, 
বাটা হ'তে পড়িলেম ছুটে পখে এসে। 
বহিছে গ্রাচও ঝড, ঘোব অন্ধকাব, 
পিছে বিষম বৃষ্টি মুঘলেব ধাব। 
ককৃকড্‌ ককৃকড ডাকিছে আকাশ, 
দপৃদপূ ধপৃধপৃ বিদ্যুৎ্বিকাশ | 

আচম্ষিতে ক্ষণে ক্ষণে বজেব বিস্ফাব, 
গগন ফাটাযে কবে শ্ববণ বিদাব। 
হুড়্ছড্‌ জল ভাঙ্গে পখেব উপবে, 

ডুবে যা উক, যাই ধবাধবি কবে! 
বিঘম দূধ্যোগে, কণ্ঠে, অতি ভগ মনে, 
উত্তীণ হলেম গিষে তোমাব ভবনে । 


দেখিলেম সবে ব'সে স্তন্তিতেব প্রাষ, 
কথা নাই মুখে কারো, ইতস্তত চাষ। 
ঘরেব ভিতবে তুমি শেখেব উপব 
পড়ে আছ, বিবর্ণ হয়েছে কলেবব। 


কৈলাস ৫২ 


$ 


ঘোলা মেবে চক্ষ গেছে বসিষে কোটবে, 
পড়েছে কালিব বেখা নীবস অধবে। 
হযেছে ললাট-ত্বক্‌ ব্রিবলী-কঞ্চিত, 
নাসিকাৰ অগ্রভাগ মাধ কণ্টকিত। 
কপোল গিষেছে ঢুকে, উঠ্িযাচ্ে হাড়, 
শিখিল ঈস২ং ভগ হইযাছে ঘাড। 

হস্ত পদ এলাইনে লুশীষে পড়েছে, 
আনাভি কণ্ঠ পধ্যন্ত ঘন নডিতেছে। 
পাশে বসি যুক্তকেশী পাগলিনী-প্রাব, 
কাতন নঘনে চেষে দেখিছে তোমায । 
শিশু সক্মাৰ দবে গডাগডি যাষ, 
পেকে খেকে ধবে এসে মামেৰ গলাষ। 
হেবে সে লিঘম দশা বৃক ফেটে গেল, 
হ-ত কোনে চক্ষু ফেটে অশ্ত্ধাবা এল | 
আমানে দেখিবে মুক্ত উঠিল কাছিষে, 
চেলোটিকে কোলে কবি বসিল সবিমে। 
কাদিতে কাদিতে গিষে হাত দিন গান, 
একোবালে পাক, আব বস্থ হি তাষ। 
হস্ত-স্পশে যেন ফিবে আইল চেতন, 
যেন কোন মবোত্সাছে পূণ হাল মন। 
চাপিযা আমাব হস্ত দন উপবে, 
একনাব চাহিযে দেখিলে ভাল ক'বে। 
মু্তকেশী-কব লয়ে, অপি মম কবে, 
ললিলে সুস্থিব ভাবে মদূ ভগ্ৃস্ববে । 
'দেখিও এদেব, মানে বাখিও আমাষ, 
দাও ভাই, জন্মশোখ চাই হে বিদাষ | 
স্নক্মাবে বুকে কবি কবিনু চুম্বন, 

হল ছল হযে এল তামাৰব নযন। 
তোমাৰ জদযে তাবে স্থাপন কৰিষে, 
প্রাণ যেন ফেটে যাষ, উঠিনু কাদিষে। 


ট্রে২৯ বন্ধ-বিযোগ 


“মাগ ছেলে আমাবে কবিনি সমর্প ণ 
আমাবে কাহাবে দিলি ভাই বে এখন 1? 
ওছে ভাই ?কলাস. মিত্রেব চডামণি, 
সদয হৃদয, সক্বগুণে গুণমণি 
সেই দিন কি কদিন হইল উদ, 
যে দিন স্[বণে হয় বিদীর্ণ জদয | 


ইতি বন্ধ-বিযোগ কানবা £কলাস নামক দ্বিতীৰ প্গ ' 


যাস কপ ও পা সক আজান 





তৃতীয় সর্গ 


শক কর) প্ঞজা পথহাট -৩)জট এ 


“ব্ক্িত্পী জল্িন্: লব্ী লিঘ, 
সিনপ্িত্সা লবিন জ্বললানিতী । 
জব্গণানিলুব্ৰল ক্ল্মলা 
কলা ন্নাঁনকুন্দি ল লল্ুনল্‌্ ॥” 


_-কালিদাস 


ভোগা বন্ক্ণাণ দখা দাও ণকবার 
“দখ এস্পস লি দশা পতানিচ আমার 
এল ভাসি এবা কাঁদি ণ্কা দই ভঈ 
কহ নাই যাচাঁব নক কশা কচি। 
সপ কন ন্মামানন ববি সমপ 
নব এব কাবেছ্িনে সকাল গমন 
7তাঁয়াদব সেই সশী সবলাস্রন্দবী 
তামাদের সন্ষ গে "মাব ত্যাগ ককি। 
ণ্য ওণ খালি?ল স্বামী চিন স্বখে বয, 
সে সকল পূণ ছিল তাভাব জদয | 
না জানিত "সীবপীনতা নবাবি চলন, 

না পুঝিত বঙ্গভঙ্গ বাসব ধবণ। 

শঠতা, বঞ্চনা চল বথা অভিমান, 
এব দিনা ভাল কান্ড পাষ নাই স্বান। 
মন মুখ সম চিল সকল সময, 

নলিত ম্ৃম্পই, যাহা হইত উদয | 


৫২৬ বন্ধ-বিযোগ 


আন্তরিক পতি-ভক্তি, আন্তবিক টান, 
অস্তবে বাহিবে ময চাছিত কল্যাণ। 
এমনি চিনিবাছিল সতীত্ব-বতন, 

এমনি বঝিযাছিল যান-ধনে ধন, 

এমনি স্ুদঢ্‌ ছিল নাবীৰ আচানে, 
সকলেই ক্সেহ ভক্তি কবিত তাহাবে। 
আলস্য অশ্রদ্ধা ছিল, শমে অন্বাগ, 
কোবে লযেছিল নিজ সময়-নিভাগ । 
যে সমযে যাহা তাবে হইবে কবিতে। 
'আগেতে কবিষে আছে কেহ না বলিতে। 
এমনি বধীবতা ছিল মানব ভিহন, 
কখন দেখিনে ভাবে হইতে কাঙব। 
গ্রথমেতৈে চিল কিছু ভ্রান্ত সস্কাব, 
ঘোচে নাই ভাল কোবে মনেব বিকাব। 
পড়িতে বলিলে বি মনে পেত ভন, 
ভাবিত পড়িলে হন বিধবা নিশ্চষ | 
এদ্যোত পড়িলে দীপে হত চমকিত, 
শুনিলে পেচক-বন ভাবিত 'অহি ত। 
বঝিত কিঞ%িৎ অল্প প্রেম-আত্বাদন, 
অগ্পঈ চিনিত 'আমি মান্ঘ কেমন । 

শুফ পত্রে ফলন ফুল আচ্ছন্ন হইল, 
শীঘ স্বীষ শোভা ধবে পবন বঠিশে। 
(স দোঘেব ক্রমে হোবযে “গল পবিহাব, 
গর্ভেব সর্ব সহ গ্রেমেব সঞ্চাব | 

কতই আনন্দ মনে, হাসি দূই জনে, 
ধরেছে মকল আজি প্রণয়-কাননে | 
ফাটবে হাসিবে কত আমোদ ছুটিবে, 
মনোহব ফল ফলি চক্ষু জুড়াইবে। 
হেবিষে সুচারু তক ভুলে যাবে মন, 
চিরদিন হয়ে রব আনন্দে মগন। 


সবলা ৫৭ 


অকস্মাৎ ভূকম্পে সে সাধেব কানন, 
ভূমি শুদ্ধ উবে গেল নাই নিদশ ন! 


এক দিন গ্রাতে বসি শয্যাব উপবি, 
'অভিজ্ঞান-শকৃন্তন অধ্যযন কবি, 
সহপা কৃট্তষ এক এলেন তবনে, 
হর্ধ-বিধাদেব চিহ্ন তাছাব বদনে। 
বড ঘবে সেই দিন তাহা বিবাহ, 
উদিকে মবেছে ভ্ঞাতি, দমেছে আগুহ । 
যাঙোক্‌ সে দিন তাব বিষা বা চাই, 
এসেছেন তাই, যেন শুনা হব নাই । 
এঘব ফঘখ এবে বল কে ধলাষ, 
জাশেতি পড়েছে মাছ, যদি ছিডে যাষ ! 
কাছে কাজে বাত্রে হ'ল বৰ লয়ে যেতে, 
বিবাহ নিক্বাহ হল পশিবাছি খেভে। 
সন্মখে উদয এক উছক্ষল বতন, 
আভা 'আলোকময হযেছে ভবন | 
(কে এ মক্তামবী লতা ৮» অশ্য “কহ নন, 
শেষে মম অক্ক-লক্ষ্ণী ইনিই বা হন 1) 
্ষণপবে পেউ জ্যোতি গেল গহান্তবে, 
কিন্ত এসে প্রবেশিষে বসিল অন্তবে 
যে দিকে যখন চাই ফিবাবে নযন, 
সই দিকে সেই চবি দেষ দবশন | 
নযন মুদিষে দেখি বযেছে অন্তবে, 
উদ্ধে চাই, আকা তাই চন্দ্রেব উপবে। 
যেখা যাই, সঙ্গে যায, যেখা বসি বসে, 
কহিলে বসেব কথা ঢ'লে পডে বসে। 
কে জানে কেমনতব হযে গেল মন, 
জানি নে সুখে কি দূখে মজেছি তখন! 


৫২৮ বন্ধ-বিযোগ 


মম আধ্যতম মনে, 
কেন কেন কি কাবণে, 
স্বভাব-বিকদ্ধ ভাব হযিছে উদয এ 
লীল1-খেলা বিধাতাব, 
বঝে ওঠে সাধ্য কাব, 
অবশ্যই আছে কোণ কাবশ নিশ্চয । 


যাহা হোক শন মনে বষে দেহ-ভাব 
বাড়ীতে এলেম, প্রবেশিতি যাই ছাব, 
সহসা কে এসে যেন সমখে আমা, 
বলিল, 
ছিছি বে নিদয, তোবে যে সপেছে প্রা, 


৫ 


সবলা ভাব বুঝেছে তোমাব। 


হানিতে উদ্যত তুই তাবি বুকে বা! 
সঙ্গে লযে এই এক নবীনা ললনা, 
কোন্‌ মুখে তাব কাছে বাইছ বল শা 
অমনি চমকে কেঁপে উঠিনূ অপ্তবে, 


কর্টেতে স্ববি ভাব খ্রবেশিন ঘবে। 


নিদ্রা ধাম 'সব' ওযে শধ্যেব উপবে, 
গাষেব উপবে বাধু ঝুব ঝুবু কবে, 
শোভিছে চক্দেব কবে শীবব বদন, 
নিনীলিত হযে আছে কমল নষন। 
সুদীর্ঘ অবাল পক্ষ! পবন-হিলোলে, 
অপ্প অল্প ছেলে ছেলে ক্পে কেপে দোলে । 
কপোল গোলাপ-্কল গোলাপি আভাষ, 
অধৰ পল্লব নব ত্বিবা শোভা পাষ ' 
পাশে গিষে বসিলেম স্সেহার্দ পবাণে, 
বহিলেম স্থিব চক্ষে চেয়ে মুখ-পানে। 
বাধু-বশে পদ্দল কবে থব্থব, 
তেমনি উঠিল কেঁপে গ্রিয়াব অধর। 
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সরলা ৫২৯ 


কল স্ববে ধীবে বীবে ফুটিল বচন, 
“আমি যত বাসি, তুমি বাস না তেমন 1?” 
অমনি আদবে ধোবে কবিষে চুম্বন, 
কোলেতে বসাষে, তুলে ধবিনু নযন। 
'ফিবিষে আসিবে তুমি ছিল না৷ তো মনে, 
ভাব হাত এডাইষে আগিলে কেমনে 2? 
ও কি প্রিষে, একি নাকি দেখি স্বপন, 
শলাপেন মত কখা এ আাব কেমন! 
তাহ ভো, সত্যই এই হেবিন্‌ স্বপনে, 
আব কখা সবিল না, হাসি এল মনে। 
মৃদু মধু হাসে হ'ল অথব শোভন, 
কপোল ক্ধিত, নত কমল-আনন | 

বল বল তাবধপব, ০মোব মাখা খাও, 

কেন ভাই আধ্কপাল খবাইযে দাও? 
'আচক্ষিতে পরী এক কোখা খেকে এল, 
তোমাকে জদ্ষ খেকে কেডে নিবে গেল্‌। 
হাসে পুণিমাৰ চাদ, কমুদিনী হাশে, 
কোখ। থেকে এসে বাত সেই চাদে গ্রাসে?) 
পা কায কত বসেব তামাসা, 

"প্রমমধ সশ্েহমষয কত ভালবাগা | 

কত হাসি খেলি কত প্রেমগান গাই, 
মুখে মুখে কাডাকাডি কোবে পান খাই। 
আমোদে আমোদে হযে বযেছি মগন, 
ক্রমে ক্রমে হযে এল নিদ্রা আকথণ । 
অপ্পে 'অগ্মে ভেবে এল নবনেৰ পাতা, 
ঢলে ঢ'লে পড়ে গেল বালিশেতে মাখা | 


প্রবেশিল সহসা শ্রবণে কলবব, 
ধডমডি উঠে দেখি শূন্যময সব। 


বন্ধ-বিযোগ 


ঘোবতব সব্বনাশ, বিঘম বিপদ, 

আমাবি ভেঙেছে ভাগ্য ঘটেছে আপদ । 
যে পীডায গর্ভবতী বাচে না কখন, 

যে পীডাষ কধিবেব বছে পুয্বণ, 

যে পীডাধ যষ্ণাব হয একশেঘ, 

খাটে শা কিছুতে কোন ওঘবধি বিশেষ 
'আমাব দভাগ-দোখে প্রিষা সবলাৰ 
জন্ছে সে পীডা আব পাণে বাচা তাব। 
উঠ! কি যন্ত্রণা, দেখে প্রাণ ফেটে যায, 
তব্‌ ধীবা কিছুই না প্রকাশে কখাষ । 
বুক কবে হান ফান ছটফট প্রাণ, 
চক্ষে শুন্যমষ দেখে, ভো-ভেৌ। কবে কাণ, 
সহিতে সহিতে 'আব সহিতে পাবে না, 
যাইতে যাইতে প্রাণ যাইতে চাহে না, 
অন্তবে নিতান্ত হ'যে পডেছে 'অধীব, 
তবু মুখে 'উদ্ধ' মাত্র, বহিযাছে স্থিব। 
ধন্য খীবা খৈধ্যবতী দেখিনি বখন 
তেমন বসে কাবো বীৰতা তেমন । 


খে 


কিবা দিবা, কিবা নিশি, সকলি সমান, 

দিন গেল, বাত্রি এল, কিছু নাই জ্ঞান । 
বসে আছি জড-গ্রায চেষে এক দিকে, 
এক এক বাব উঠে দেখি প্রেষসীকে । 
আজ্ঞা কবিলেন পিতা--বাত্র দ্বিধৃহব, 
অধিক জাগিলে, কল্য হবে ক্লেশবব। 
এখান হইতে যাও উঠিষা সত্ববে, 

শযন কব গে গিষে বাবৃবাডীর ঘবে। 
তখন কি নিদ্রা হয, কোখা তাব মূল % 

শব্যা নব, স্থশাণিত শত ফ্চোটি শুল। 


৫ 


শুষে তায, ছট্ফাট ধড়ফড় মন, 

চকিত তন্দ্রাম দেখি বিকট সপন |-- 
শাশানে বযষেছি পড়ে ভাবাষে জীবন, 

পার্শখে ম'বে পডে আছে লমণী, নন্দন--- 
অমনি কে যেন প্ঠে কশাধাত কবে 

দাড কবাউযে দিল শয্যা উপবে। 
তাডাতাঁডি দ্বাব খুলে, দেখিলেম এসে, 
ভেলে হযে, মবে, পড়ে আছে দ্বাবদেশে | 


নাযু আদি বিকৃতিপ বিশেন কাবণে, 
নকে, ভাসে, ভয পাষ মানুমে স্পনে। 
অথবা মানেব চিন্তা নানান প্ুকাব, 
এই এক চিন্তা কবি, পবক্ষণে আব। 
না হ'তে পথম চিন্তা সব সমাপন, 
দ্বিতীষয ভূতীয আসি দেষ দবশন | 
'অর্দ-সমাপন সই চিন্তা সমুদয, 
ফাক পেয়ে দেখা দেষ নিদ্রান সময । 
পবস্পবে একভ্তবে গঞডগোল কবে, 
সপ-পে অপবপ নাশ মণ্ডি ববে। 
দিবা, নিশী, সন্ধা, সমযেব তিন ভাগ, 
নিদ্রা, জাগবণ, স্বপ. অবস্থা বিভগি। 
দিন নয, বাত্রি নয, মধ্যে সন্ধা নয, 
নিদ্রা জাগবণ নয, মধ্যে স্বপ্র হয। 
থাকিলে নিদ্রাব ভাগ অধিক স্বপনে, 
স স্রপ্-বত্তাস্ত ভাল পডেনাক মনে। 
স্বপ দোখেছিনূ, এই মাত্র মনে বষ, 
কিবপ ব্যাপাব তাহা হয না উদষ | 
জাগবণ-ভাগ বেসি স্বপনে খাকিলে, 
পড়িবে সকলি মনে স্বপ্রে যা দেখিলে । 


৫৩২ 


বন্ধ-বিযোগ 


নিদ্রা জাগবণ যদি থাকে সমভানব, 

কিছু বা ভুলিতে হয, কিছু মনে ছাগে। 
কত কনি কবেছেন সন্ধ্যাব বর্ণ ন, 

কত কি বচেছেন বিচিত্র সপন, 
কনিদেব কলমেন শন্তি চম২কাব, 
'অপাব পদাথে কবে সাবেব সপ্গব | 
যদিও স্বপন-কাণ্ডে কি নি বিশ্বাস, 
ভাব শভাতভ কলে বাখি নি আশ্বাস, 
তথাপি দেখিষে সেই নিঘম ব্যাপাব, 
চমকি৩ হযে গেল হৃদ 'আমাব। 

মৃত শিশু জনরনীব কখাউ (তা নাই, 
প্রত্যুত আত্বাবে যেন ভাবাই হাবাই | 
যাহা “হাক্‌ গোবর গেল নিদনমৃত্য-ভষ, 
কিন্ত সবলাব ভাগ্যে কখন কি হঘ। 
যত চেষ্টা কবি হবে বাল প্রতীকাব, 
ততই বেগেতে, বাড়ে বিঘম নিকাব | 
পক্বতৈব শৃঙ্গ বেকে বেগে পাড জল, 
তাবে বাধা দেষ ছেন আছে কোন্‌ বল” 
হাষ যে হুফান এই পডেছে আপি, 
নিশ্চষ যাইবে প্রিষতমাবে নাশিষে । 


বেলা নাই, প্রা সূধ্য অস্ত মায-যায, 
একবাঁন দেখি বলি ডাকিল 'আমাষ । 
প্রা আমি কাছে "আছি, দেখছে সদাই, 
তবে কেন ডাকে ছেন, যাই কাছে যাই । 
দেখিলেম গৃহেব ভিতবে প্রবেশিষে। 
উঠে বসে আছে, বালিশেতে গেশ দিষে | 
চক্ষ, দূই বক্তবর্ণ, এলোথেলো কেশ, 
মাতালের মত ভাব, পাগলিনী-বেশ। 


সবলা (৩ 


কে এলেম ঘবে, তাৰ ভুকক্ষেপ নাই, 
শনিখা আন্খা কখা। আখ নাভি পাই । 
শব্রাবো। কখন মেন হয মা তেমন, 

[মে কপে হ'ল সে কাল-যামিনা যাপন । 
পভা,ত সকলে স্খখী ববিব উদষে, 

কিন্ত ভাষ কি বিঘাদ 'ামাব জদণ্য । 
এই বাব শেঘ দখা দেখিব নযনে, 
গুহ-পান্তে দাডালেম বেপমান মনে । 
দেশিলেষ আব তাৰ নাই পৃব্বভাব, 
অন্য এক ভাবেব হযেছে 'আবিভাল । 
০তমন কাহিল, তবু ভিতে দিষে ভব, 
দাড়াইযে মাছে প্রিযে মোড কলি কৰ। 
বল্তহ্ীন 'গঙ্গবঈি পাঙান ববণ, 

শ্মত কববীব মত প্নল বসন, 
এপান-কন্ছুল-ভাব লাদিছে চবণে, 

উদ্ধা দিন চেয়ে আছে সজল যনে । 
যেন কোন সর -নন্যা আাপিযে ভূতে, 
সানলেব মাঝে ভিন মানলের চলে, 

শ্াজ তাব শাপ পূর্ণ, হযেছে চেতনা, 
স্বাগেতে বাইত তাই কবিছে প্রার্থনা । 
'আলক্ষো ৰাডাযে আমি দেখিতে দেখিতে, 
পবিত্র প্রতিমাখানি লাগিল কীপিতে। 

ভা কি হল, ছুটে গিষে ধবিন্‌ তাহা, 
বৃকে কোবে বীবে বীবে শোযানু শয্যায | 
বিনিদোঘে কেন প্রিষে তাজিছ আমাবে, 
গরগো তোযবা কোথা সব দেখসে উহাবে ! 
যদি মুখেতে কোন কথা না সবিল, 
ভতখাপি নযনে যেন কহিতে লাগিল-- 
'চপল প্রেমিক, কব প্রেমষ-অভিমান, 
বোঝা গেল প্রেমে তব যত দূৰ জ্ঞান। 


৫৩৪ 


বন্ক-বিযোগ 


হেবে সে বপেব ছটা নধব নতন, 
একেবাবে গলিষে মজিষে গেল মন ! 
এমন প্রেমিক লয়ে আব কাজ নাই, 
জনমেব মত আমি তাই তাজে যাই। 
থাক, থাক, স্থখে থাক স্বপসী নিষে, 
মাবে দিযে গেন আমি প্রাণ দান দিযে, 
ককন ভুধঘিত বিধি হেন গুণে তাবে, 
না হয কাঁদিতে যেন স্বিষে আমাবে 1) 


হাহা বে জদয-ধন সবলা আমাব, 
কোগা গেলে ব্রিভুধন কবি অন্ধকাৰ । 
উন্ভ উহ নক ফাটে ভাষ ভা ভায, 
অকস্যাৎথ বজ্াধাত হইল মাথাষ । 
কি কবিব, কোথা যাব, নাহি পাই ঠিক, 
ঘোব অন্ধকাবমঘ হেবি চাবিদিক। 
প্রাণ কবে ছট্ফট্‌ *শবীব বিকল, 
সক্বাঙ্গ বোপিযে দ্বলে প্রবল অনল | 
সহে না, সে না, আব যাতনা সহ্ভে না, 
বতে না, বহে না প্রাণ দেহেতে বছে না। 
হা আঁমাব নযনেৰ আনন্দদাধিনী, 
হা আমাব হৃদযেব প্রফুল্ল নলিনী, 
হা সবলে শুদ্ধশীলে সতাপবাষণা, 
হা মানিনী গৌববিণী বৈবযভূঘণা, 
হা আমাব প্রিব পত্বী মন-মত-বন, 
হা আমাব ভবনেব উন্জৃজ্বল ভূঘণ, 
তা তাত, হা মাত, ভ্রাত, কোথা গো সকল, 
হাকি হ'ল) কোথা গিষে হই গো শীতল! 
প্রণয়-পবীক্ষা-হেতু কবিষে ছলনা, 
সরলা লুকায়ে বুঝি দিতেছ যাঁতনা ? 


সবল ৫১৫ 


অধি প্রিযে, দেখা দাও, পবাণ জডাও, 
বৃখা কেন লুকাইযে আমাবে কাঁদাও ? 
পবাণ কাদিযে ওঠে না দেখে তোষাবে, 
তোমা বই কে আমাব আছে এ সংসাবে। 
এই য সবলা আহ সন্মুখে এযেছে ! 
চাদ-মুখ আধ-ঢেকে দাঁড়াষে বযেছে। 
খামব। যাতনা দেওযা ভাল হয নাই, 
লজ্ভাথ প্রডেছে, তাই মুখে বখা নাই । 
মকলি৩ হইতেছে যুগল নযন, 

বিন্দু বিন্দ ঘামিযাচছে কমল-বদন । 

মখব মৃদল হাস্য বাজিছে অখবে, 
অঙ্গযট্টি অল্প অল্প খসখব খবে। 

মবি মবি কি মাধূবী, ভাম ভাষ হায, 
কাল্ছ এস প্রিষতমে কাজ বি লজ্জা” 
জদযেব শনে আজি বাখিষে হদযে, 
জীবন জুডাই খাকি স্শীতল হযে! 
কই । কই! লো ণেল দেশিতে দেখিতে, 
সৌদামিনী লুকাইল খলিতে শেপিভে। 
দটি-পখে আবিভু ত গুণ আধাৰ 
শ্বণে বান ধ্বনি খাজে অনিবাক | 
হ1-হাঁবে হাদয-ধন সবলা আমাৰ 


বোখা ণেলে ব্রিভূবণ শি অন্কাবাব। 


৫৩৬ বন্ধুবিযোগ 


শোক-সংগীত 
খাগিণী ললিত--তাল আডাঠেকা 


হাষ কি হল, কোখাষ গেল 
আমাব প্রিষ দৃখিনী ! 

হৃদষ কেমন কবে, কাদিষে উঠিছে প্রাণী । 
এত সাধেব ভালবাসা, 
এত সাধেব তত আশা, 

সকলি ফবাধে গেল হাষ হাষ হাধি 17 
চবাচব সম দয 
শৃন্যময তমোময, 

বিঘাদ বিষম বিষ দছে দিবস যামিনী ! 


ইতি বন্ধু-বিযোগ কাব্যে সবলা 
নামক তৃতীষ সণ 
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“ ভ্বলালা: ব্নসানা; ঘদৰি ভ্ব্হী লীনিলঘলাঠ | "" 
-- কালিদ্বাও 


যখন সকলে ত্যজে গেল ক্রমে ক্রমে, 
শোক নিবাবিতে নাহি পাবি কোন ব্রমে। 
বিঘাদ-বাবিপ-ভাল সুখ-স্রপাকবে 
ডুবাইযে বেখেছিল ভিমিব-সাগবে | 
বেহ থেশ যমালবে লহবে আমাৰ, 
ঘেলে দিবিটিল ক €তলেক বাডান। 
শস্তবা ভুপিতে হুখ আভষ অন্তব, 
লন্ঘমান লৌহ গদা ঘোলে ঘব্ধব। 
অহহ কি ভযানক নবক-বাপাৰ ! 
বিঘম হছলন-ন্বালা নিতান্ত দূব্বাব | 
কে কবে সান্ত্বনা, নাম, তুমি নে তখন 
হযেছিলে বত অংশে মম বিনোদন 
সংস্কৃত কবিদেব কি কাব্য-মাধবী, 
স্তধা-বগ-বাবাবাহী বচনা-চাতুবা। 
কে বলে গো দেবলোকে বীণা নান ভূল, 
শচীব জদযে বাছে পাবিভা ত-মাল 
সবলতা-গুণে গাথা অমৃতেব ফল, 
এ মালার ত্রিজগতে নাই সযতুল। 
বাযুভবে মখু কবে, গন্ধে ভৰ্ভব, 
কোকিল কৃহবে, কিবে ঝঙ্কাবে ভ্রমব | 
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৫৬৮ 


বন্ধুবিযোগ 


দেখিলে শুনিলে দ্রব কঠিন পাষাণ, 
পৃফল্ল হইবে ওঠে শোকাক্‌ল প্রাণ। 
তমি সেই কাব্য লযে নিকটে বধিতে, 
মধুব গন্তীৰ স্ববে পড়িযে যাইতে। 
শুনিষা সম্তোঘে পূণ হইত হৃদয, 

দবে যেত শোক-তাপ, শান্তিব উদয | 
বড খুসি হই আমি, ছাত্র পেলে ভাল, 
তি তাই ছিলে, ছিলে নযনেব আলো । 


জননী জনমভুমি, সবে মুখে বলে, 
কাজে কিন্ত কটা লোক সেই পথে চলে ? 
জনভূমি খাকৃ, জন্য ধাহাব উদবে, 
মান্ঘ হযেছি যাব কোলে খেলা কবে 
আমাব বানানে হয যাব উপবাস, 
ছেবিলে মুখেতে হাসি যাব মুখে হাস, 
ক্রন্দন শুনিলে ধান কেঁদে ওঠে গ্রাণ, 
কি করবেন, কৌোখা যান, কত হান্ফান্‌ ; 
কোলে কবি বত স্খ হয যাব মনে, 
কথা শুনি মেভ-অশ্রু বহে দূননযনে। 
কেলে কিছ, বিশ্বী, ঘোব বিকাট আকাব, 
গববিণী ভামিনীব দু-চক্ষেব বাব, 
সকলেই চণটে যায দেখিলেই ছীঁদ, 
সে-ও হয যাব কাছে পৃণিমাব চাদ, 
নপ গুণ ধন মান কিছু কাজ নাই, 
প্রাণে বেঁচে থাক্‌ বাছা, শুর এই চাই 
এমন পবম ধন, জগতেব সাব, 
গ্রাণ দিয়ে শোধা নাহি যায যাব ধার, 
তাহাকেই আজ-কাল লোক্ষে বড় মানে ! 
মানেব বদলে স্বীর বাদী কেরে আনে । 


ঠ 


বামচন্ত্র ৫৩৯ 


বাব হয়েছেন বাজ, বিবি বাজবাণী, 
হুট ছুট দাসী হোক্‌ দূখিনী জননা। 
আবে বে দবাত্বা, মদে হয়েছ মাতাল, 
বিবি কি বাখিবে তোব ইহ-পবকাল » 
অবশ্য আছেন বহু হেন ভাগ্যখব, 
ধবেন জণনী-পদ মস্তক উপব । 
অবশ্য স্বীবাব কবি দই এক জন, 
খবেন জীবন জন্মভূমিব কাবণ । 
জননী ভানমভূমি সম মাতৃভাঘা, 

যত কিছু মঙ্গলেব তাব প্রতি আশা। 
তাহাব মঙ্ষলে ভবে দেশেব মল, 
তাৰ অমঙ্গলে হবে দেশে অমঙ্গল । 
যত তব প্রতি শদ্ধা হইবে সাব, 


৫ 
ণে 


তাৰ 'আলোচন। হইবে গ্রচাব, 
তই প্রুবোধ-শৃধ্য হইবে উদয, 


£. 


০ 


ততই জনমভূমি হবে জালোমৰ | 

এই তত্ব সাব তুমি ঝ্/বঝাছিলে বাম, 
মাুভাঘা-সাধনা কবিতে অবিশ্বাম। 

কৃত্তি, কাশী, ভাবত, মুক্ন্দ মহাকবি, 
এঁকেছেন ঘে গকল মনোহব ছবি, 
সেগুলি তোমাৰ ছিল নধনে নষনে 

বাণী যেন বিহবেন কমল-কাননে | 
সাগব-সন্তত বত্ব, অক্ষষ ভাণ্ডাব, 

কেহ বলে অপব্প, কেহ কদাক।ব, 

কিন্তু তমি কব নাই কভু অযতন, 
বঙেব সকলি তব আদবেব খন। 
বাঙ্গাল। পম্তবে ছিল অন্যন্ত মমতা, 
দদর্শা দেখিলে তাব বুকে পেতে ব্যথা । 
ধলা ঝেডে, কোলে ক'বে হ'তে হবঘিত, 
ছেলে কোলে ক'বে যেন পিতা গ্রফুলিত। 


৫৪8০ 


বন্ধু-বিযোগ 


স্বদেশেন নাবীদেব অদৃষ্টেব দোষে, 
পড়েছে তাঁহাব। সবে বাগুদেবীব বোঘে। 
মখতা-তিমিবে মন ঘোব অন্ধকার, 
চাবিদিকে ভ্রান্টি-সিন্ধ 'অকল' পাখাব | 
(দ্ধঘ ছিংস। কলছেব তবঙ্গ ভীঘণ, 
উদ্বেগ-সম্তাপ বছে প্রচণ্ড পবন, 
ঘোবতব অন্তগত বিজ্ঞান-মিহিব, 
কি কর্তব্য, কি কবিছে, কিছু নাই স্থিব ; 
সে দিন, কি শুভ দিন হইবে উদশ, 
যে দিনে তাদেন মন হবে আলোময ! 
একেবাবে নিবে যাবে কটুবচি কলহ, 
পবিবাবে পবস্পবে হবে প্রীতি-জেহ | 
সকলেই সকলেব ভিতে দিবে মন, 
'অহিতেব গ্রতিকাবে কবিকে যভন। 
সকলেবি মখে ভাশি, খসি মন প্রাণ, 
মহানন্দে সাবদার পাবে গ্ুণ-গান | 
কোখাও ললিতবালা অচল নষনে, 
নতমূখে শির-কন্মে আছে এক হনে । 
কোখাও জননী লষে ক্মাবী কুমার, 
শিখান সহজে কত কখা সাব সাব। 
কোখাও যুবতী সতী প্রাণপতি মনে, 
আছেন কবিতামৃত-বপ-আস্বাদনে | 
বিনোদিনী বিদ্যা হইলে অধিষ্ঠান, 
আহা সেই স্বান কিবে হয শোভমান ! 
যে দিন কল্পনা-পথে কবি বিলোকন, 
পবম আনন্দে আমি হতেছি মগন ; 
সে দিনে তোমাৰ ছিল সবিশেষ লক্ষ্য, 
তার অন্ষ্ঠানে হতে সব্ধথা স্বপক্ষ। 
যখন যা প্ুযোজন সেই বহি নিয়ে, 
বেডাইতে বামাদের বাড়ি বাড়ি দিয়ে। 


বামচর্র ৫৪১ 


ইহাতে সহিতে হ'ত কতই লাঞ্চন।, 
ঘবে পবে পিত-স্থানে বিবিধ গঞ্ভনা | 
তব স্বদেশীষ ভগ্মীগণেব শিক্ষা, 

কভ্‌ আমি ভগ্মোত্সাহ দেখিনি তোমায। 
যাদেব তিজস্বী মন খাটি পথে ধাষ, 
তা'বা কি দূক্পাত কবে ও সব কথা ? 
যাক্‌ মান, যাক্‌ প্রাণ, নাই গ্রযোজন, 
'অবশ্যই কবা চাই কর্তব্য সাধন । 


মানিতে আমাবে তুমি গুকব মতন, 
কবিতে মিত্রেব মত প্রীতি-প্রদশ ন। 
বিপদে সহায ছিলে, দুখী ছিলে দুখে, 
সম্পদে সন্ধটি সখা, সুখী ছিলে শখে। 
দখিলে ন্যাষেব কাধ্য প্রশংসা কবিতে, 
অন্যাষ অঙ্কৃব মাত্রে বিবক্ত হইতে । 
েলেবেল। হব নাই বিদ্যা-জালোচিন, 
উদ্ধত ব্যাভাব ছিল তেব তখন । 
কিন্ত কভু মজ নাই, অপত আচাবে 
পব-মন্দ পরব-ছেঘ নেশা ব্যভিচাবে । 
অবশ্যই মনে ছিল মহত্বেব মূল, 
নহিলে সমযে কভু ফোটে কি সে ফুল? 
শুধু বিদ্যা ওধু নয মহত্ব-সাধন, 
বাব যে গ্রকৃতি, ঠিক সে হব তেমন। 
স্বভাব হইলে সং, বিদ্যাৰ গ্রভাষ, 
সকলেব স্ুখকৰ শুভ শোভা পাষ। 
অসৎ হইলে, সং বলি বা কেমনে, 
ভুজল-মস্তক-মণি শোভে তো কিবণে । 
চটকেতে ভুলে যাবা কাছে যায তাব, 
ছোপলে ছোপলে শেষে প্রাণে বাচা ভাব। 


৫৪8২ 


বন্ধু-বিযোগ 


তোমাব প্রকৃতি ছিল স্বভাব-স্ুন্দব, 
পড়েছিল বিদ্যালোক তাহাব উপব ; 
তাহাতেই হযেছিল 'অতি মনোবম, 
শীলতা নয়তা দয়া ছিল অনুপম ৷ 
শেঘে কবি শৈশবেব ওদ্ধত্য সংহাব, 
আহা কিবে হযেছিল নম্র ব্যবহাব " 


পাদপে খবিলে ফল, 
নীবদে পূবিলে জল, 
নত হযে বব কিবে শোভা মনোহব 
গুণ-বিদ্যা-ভাব-ভবে, 
মানবে বিনমূ ববে, 
হেবে তাবে সকলেব জডাব অন্তব। 
বাচিষে থাকিলে তুমি বংশ হত আলো, 
এ দেশেব, এ জাতিব ঢেব হ'ত ভাল ! 


হা হা প্রিরগণ, অল্পক্ষণ সুখ দিষে, 
প্রণষ পবিত্র শ্রভ। প্রকাশ কবিষে, 
অকণ উদবে তাবাগণেব মতন, 
যৌবন-উদষে সবে হ'লে অদর্শ ন। 
জগতেব জ্বালা হতে পেষে অবসব, 
নিদ্রিত বষেছ মহা-নিদ্রাব ভিতব। 
তেমাদেব পক্ষে এবে সম সমুদয, 
গ্রলয়েতে বিশ্ব যেন হযেছে বিলয। 
কিবা ঘোবতব বজ্-নিনাদ ভীঘণ, 
কিবা স্ুমধুবতব বীণাব বাদন, 
কিবা প্রজ্লিত দিনকব-খব-জ্যোতি, 
কিবা পূর্ণ শশধব-নিন্মল-মালতী, 
কিবা বিদ্যতৈব খেল। নীবদ-মগুলে, 
কিবা কমলেব শোভা ঢল ঢল জলে, 


বামচন্দ্র 


কিব। সাধূদেব মুখে প্রশংসাব গান, 
কিব। নিন্দকেব তৃণে বিষে শাণা বাণ 
কিব। গ্রিষ বান্ধবেব শোক হাহাকাব, 
কিবা শক্র শকনিব সানন্দ চীচ্কাব, 
কিছুই এখন আব অন্ভত নয, 
প্রলযেতে বিশ্ব যেন হযেছে বিলষ ! 
হা বে মনেব সাব মনই বচিল, 
বসন্ত-সুকল-জাল আতপে দহিল। 


ইতি বন্ধ-বিযোগ কাবো বামচন্দ্র-নামক 
চতর্থ সর্গ 
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আর সেই প্রণয়ী-দম্পতী সুখে নাই, 
যাঁহাদেব প্রণয়েব গান আজি গাই । 
কাটালেন এত কাল যারা পরম্পরে, 
'গানন্দ-উদ্বেল ত্রিপ্ধ প্রফৃল্র অন্তবে। 
দেখিলে যাঁদের প্রেম, প্রেমে ভক্তি হর, 
জগতে যে আছে প্রেম, জনমে প্রত্যয় । 
আহা কি নিশ্মীল ভাব, উদার আশর, 
আহা কি হৃদয় ঢল ঢল স্ুবাময় ! 
চারিদিকে কেমন খেলিছে শিশুগুলি, 
প্রেমতরু-ফল সব, ননীর পূৃতলী ; 

কি মধর তাহাদের অস্ফুট বচন, 

কি অমৃতময় আধ আধ সম্বোধন, 
তাহাদের পানে চেয়ে, কি এক উল্লাস, 
কি এক উভয়ে মিলে স্ুখময হাস ; 
কি এক প্রসণৃভাধে পরস্পরে চাওয়া, 
কি এক মগন হয়ে সুখ-কখা কওয়া ! 


৫8৮ 


গ্রেম-প্রবাহিণী 


৩151 পণ এএম, কীবসনুদ্রনমান, 
গগাঁখ, পান্তীব, কিগ্ক ছল না তুফান । 
জল' ছিল নুখামব, তল বততমষ, 
পশিব্র পবশে তৃপ্ত হইত জ্দঘ | 
সি এক প্রবল বাযু উঠেছে সহসা) 
একেবাবে বিপধ্যন্ত, ভমানক দশা, 
বিকিও পকাত-নম উবক্ষিপ্ত তুফান, 
প্রচণ্ড আাধাতে তট কবে খান খান্‌। 
াখাপ অমৃত” ছল লুণ দিবে গোলা, 
কোথায বঙন » ওল পাকে ঘোল খোলা । 
নাগা কাবিতে অভিলাঘ কলি মলে 
মাইলাঁন একদিন তাদের ভবনে। 
গাব গে ভবন খেন সে ভপশ মাই 
শিবাগ বিঘাদমঘ “য দিকেতে চাই | 
আন ঠেই পুহপতি প্রফল বদানে, 
পবিবৃত হযে শুঁফলিত শিশুগণে, 
কবিতৈ করিতে জুখে হ্ুবাধু সেখন, 
সন্মখ উদ্যানে নাভি কবেন ভ্রমণ । 
আজাব ণহ এব মালী সোত্ণাহ অন্তবে, 
কুলগাি গবলেন পাটি নাহি কৰে। 
সেই সব ফুল ফুটে নাচিষে বাতাসে, 
আব নাহি আন্তবেব আহ্লাদ প্রকাশে । 
গান সেই শিখশী কোবে কলাপ বিস্তার, 
দেম না গ্রভুব কানে নৃত্য-উপহাব | 
আব গুহিণীব দাসী হাসি-হাসি মুখে, 
আছে না সংবাদ লিষে গ্রভুব সন্ধে, 
আব নাই দাসদেব কন্মে তাড়াতাঁডি, 
লোক-ভন আগা-বাওয়া, আসান্যাওযা গাডি। 
যে ভবন দা যন উতৎসবভবন, 
সে ভবন এবে যেন বিজন কানন। 


পতন ৫6৯ 


হয়েছে সৌভাগ্য-সূধ্য যেন অত্তমিত।, 
কিদ্বা যেন গুহপতি নাহিক জাঁনিত। 
হায নে সাধেব সুখ, তোমাৰ সভ্ভাবে 
সব হব আলো, কালো তোমাৰ 'অভাবে । 


প্রখমে প্রবেশ কলি প্রথম মহলে, 
কাহাবেও দেখিতে পেনু না কোন পলে। 
দ্বিতীবে পশিষে, বাই সোপানে উঠত, 
হেবিলেন গুহিনীকে শাশিনে আসিতে । 
হর্স্যেব দর্দশা হেকে তত কিছু শব, 
এন ভঙ্গি দেখে বত ক্গশ্মিল পিশ্ণ। 


একেবারে পশিবতন বসন ভন, 


নে 


শী চাঁদ নাতি নাতি চলন নশান। 
আগে পবিতেন ইনি শন্দন গবদ, 
'অখবা শাসন শাশী সাদা বা ভবদ । 
এখন গোলাপী বাধ জলেব ম৬ন, 
জমিমষ নানা খর্ণ ফুল শ্রশোভন। 
আগে শুব কবে বালা, মতিমালা গলে, 
এবে চত্দ্রহাৰ শুদ্ধ কাটিতটে দোলে । 
মোৌণাৰ চিকণী ফল শোভিছে মাখায়, 
হীরাকাটা মল শুদ্ধ পবেজেন পাথ। 
আগে চুল বাধিতেন যেমন তেমন, 
এখন বিননে খোপা আতাব মতন । 
যেন মধুকরমাল। আরক্ত কমলে, 
কঞ্চিত অলক দই দলিছে কপোলে। 
অধবে অলভ্তবপ, নয়নে অঙ্গন, 
কপোলে কমৃক্মূচুর্ণ, ললাটে চন্দন, 
সব্বাঙ্গে ফলোল মাখা, কাণেতে আত, 
বসনে গোলাপ ঢালা গন্ধে ভর্‌ ভব্‌। 


৫৫০ 


পেম-প্রবাহিণী 


হাতে গোলাপের তোড়া ঘোরে অনিবার, 
তুলে ধোরে শুকিছেন এক এক বার। 
নযনে ভ্রমর যেন ঘনিষে বেড়াষ, 

সহসা চকিত হয়ে লুকাইতে চাষ। 
চঞ্চল চবণ পড়ে থমকে খমকে, 

লাট খেয়ে খুঁড়ি যেন থামিছে দমকে | 


বপেব ছাগাৰ তরে এত যে চাক, 
কূপ যেন হয়ে আছে বিকট- নবক । 
যে বূপ-লাবণ্য যেন নব অংশুমালী, 
কে যেন দিয়েছে তাছে গেলে ঘন কালি । 
যাহারে দেখিলে হ'ত ভক্তিব উদয, 
আজি কেন তাবে হেবে ঘোৰ ঘণা হয়? 
পূণোর বিমল জ্যোতি যে নযনে জলে, 
অরুণ কিরণ যেন প্রফল্ কমলে ; 
বিনয় সারল্য যাহে কবিত নিবাস, 
সভয়ে সঙ্কোচ কেন তাহে করে বাস? 
যে নয়ন সগৌববে ছিল এত দিন, 
সে নয়ন কেন গো নিতান্ত লঙ্্জাহীন ? 


সদা যিনি সযতন সাজাইতে মনে 
মহত বশিত্ব বিদ্যা ধর্মের ভূঘণে ; 
মনেরি গৌরব, যিনি জানেন গৌরব, 
গুণেরি সৌরভ, যিনি ভাবেন সৌরভ । 
আজি কেন এত ব্যস্ত রূপের যতনে, 
কেনই বা কিছুমাত্র দষ্টি নাই মনে? 


যাহার তেমন উচু দরাভ নজর, 
চাপল্য মাত্রেতে ধার সদা অনাদর , 


পতন ৫৫১ 


চাহিলে চপল বেশ কন্যা পুন্রগণ, 
কভু নাহি বাধিতেন তাঁদেব বচন, 
অন্যেবে তাদূশ বেশে পাইতেন লাজ, 
বামকসজ্জাব মত কেন তাঁবি সাজ ! 


যিনি চ'লে গেলে ধবা আলো হযে বষ, 
যাব ভাস্যে চাবি দিক্‌ হাসিমুখী হয | 
আজি কেন যেন খবা যাষ খধসাতিলে, 
কেন গো ক্রোবেতে যেন দিক সব ক্বলে? 
তবে কি তাহাই হবে, যাব বল্পনায, 
মম মন ক্রোধে খেদে জোলে ফেটে যায ! 
এমন কি হবে, এক মহা মনস্ষিনী, 
হোনে দাডাইবে এক জঘন্য স্বৈবিণী + 
কেমনে আমবা তবে কবি গো পত্যষ, 
কেমনে সন্দেহশূন্য হবে গো গ্রণয ৮ 
কোন্‌ দোষে দোষী গুহপতি মহাশয, 
এব প্রতি সদা তিনি সমান সদষ | 
গ্রাণপশে পেলেছেন বিবাছেব বত, 
অবিবত সেবেছেন সব অভিমত | 
কবেছেন পমর্পণ সমস্ত ভাগাব, 
প্রাণ, মন, আত্মা, বাহা কিছু আপনাব, 
পুজকন্যা-স্মশোভিত সোণাব মংসাব, 
বেন পো পিশাচী কবে সব ছানখাৰ * 


এখন কোথাষ সেই পতি-প্রতি মতি, 
পতি-ধ্যান, পতি প্রাণ, পতিমাত্র গতি ? 
হাঁ বে কোথা সেই পতি-ভালবাসা, 
সাধিতে পতিব গ্রিষ অতৃপ্ত লালস! ? 


৫৫২ 


প্রেম-গ্রবাহিণী 


কেবল কি মে সকল বচন-চাতুবী, 

মধু মধু মধ্-মাখা মিচবিব ছুবী” 
দেখেছিন। যে প্রণব, মেকি সত্য শষ / 
হা তবে আজো কেন দিন বাত হয! 
কিম্বা সে পণষ ছিল বষধস-অধীন, 
বযসেবৰ সঙ্গে সঙ্গে হযেছে বিলীন ? 
অখবা সে গ্রেম চিল শন্তোগেব কোলে, 
সন্ডোগ-শৈষিলো বুঝি এবে গেছে চোলে? 
এক বস্তু ভাল নাহি লাগে চিব দিন, 

নব বসে নোল। তাই ঝোৌকে দিন দিন? 
যৌবনে সন্তোগে জনো বিগলমেতে ক্ষ, 
প্রেম কিৰে এইট বই আব কিছু নম * 
মনেব সম্পর্ক তাহে কিছুমাত্র নাই » 
তাব আ্খ-আশা কি বে ওধু আশাবাই 
অখবা মনশেল ভাৰ সম চিবপাল 

খাকে না জশমে তাহ পণষে জঙ্গান £ 
প্রেম সবে বোলে কিবে সন শুদ্ধ বে ১ 
পর্শ কি নবক দেখ ভে না শিহবে , 
আবাব কি মবা আশা মুঞ্গবিত হব, 
মনোমত তিক এ।?চ কলে বে আশুষ 
ওগো লম্ৃভী। বর্শা? বদি তোমা নিদ্যমানে 
একজন বিশ প্বন্ধীবে বিবে বাণে, 
দূর্বাব "হান ন্দেলে দিযে একেবানে 
দুট বিপু হাড শুদ্ধ গলাইতে পাবে 

কি জশ্যে তোমনা তবে আছ ধবাতণল £ 
যৌবন-উনাভু-দলে শাস বা কি বলে” 
চেডে দাও *তাভাদেব শৃঙ্খল খলিষা, 
উন্মাদ হাতীর মত ব্যাড়াক দাপিযা ! 
অবাধে করুক, মনে যা আছে বাঞ্চিত, 
একেবাবে ধ্বংস-দশা হোক উপস্থিত । 
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পতন ৫৫৩ 


কিছু দূব হ'তে মোবে দেখিতে পাইযে, 
চকিত হইযে, যেন সহর্থ হইযে, 
কাছে এসে জুধালেন মিত্র সম্বোধনে, 
কি ভাবিছ, কি বকিছ, দীভাষে নিশো ? 
আমি বাঁ লেম, না, এমন কিছু নয, 
কোথায আছেন বিজ্ঞ মিত্র মহাশব ? 
কহিলেন তিনি “আব সে বিজ্ঞতা নাই, 
উপবে আছেন, যাও, দেখ গিবে ভাই |”? 
মনে হ'ল দই এক কথা এবে বলি, 
সম্ববি সে ভাব, গেন্‌ উপবেতে চলি । 
ঘবে ঢুকে দেখি--পার্শ বর্তী ছোট ঘবে, 
এক কোণে সম্তব হযে কেদাব উপবে, 
বাসষে আছেন যেন বৃদ্ধি হাবাইযে, 
ঘাড অল্প তুলে, উদ্ছে স্থিব দৃষ্টি দিবে। 
গাল ভাল লাল, ঘোৰ বিকৃত বদন, 
দই চক্ষে ব্বলে যেন দীপ্ত হুতাশন। 
ন্বোলে ক্বোলে উঠিছেন এক এক বাব, 
ছাডিছেন থেকে থেকে বিঘম ফুৎ্বাব। 
কখন বা দন্তপাট কড়মড কবিষে, 
আছাডেন হাত পা উঠে দীডাইযে। 
বসিবে পড়েন পন হযে স্তবন্ধগ্রায, 
বিন্‌ বিন্‌ ঘর্থ বব, অঙ্গ ভেসে যায। 
হায যে প্রশান্ত সিন্ধু তাদ্‌শ গন্তীব, 
কিছুতেই কখন যে হয না অস্থিব, 
আজি তাবে কে ববেছে এ হেন ক্ষোভিত, 
কি এক মহান আত্বা দেখি বিচলিত! 


সহসা আইল এক শিশু অপবপ, 
চিক যেন তাহাবি কিশোব প্রতিবপ। 


৫৫৪ 


প্রেম-প্রবাহিণী 


“বাবা বাবা” কোরে গেল কোলেতে ঝাঁপিয়ে, 
তুলে তারে ধরিলেন হৃদয়ে চাপিয়ে । 
তপ্ত হিরা যেন কিছু হইল শীতল, 
চক্ষু যেন হয়ে এল জলে ছলছল । 
হঠাত আবার যেন কি হ'ল উদয়, 

সে ভাব অভাব, পৃৰ্ববৎ বিপধ্যয়। 
নিতান্ত বিবন্ত হয়ে শিশুরে ফেলিষে, 
তাড়াতাড়ি আইলেন এ ঘরে চলিষে। 
'অগে গিয়ে করিলেম আমি নমস্কাব, 
মোরে হেরে শুধরিয়ে আকার-বিকার, 
প্রতি-নমস্কার করি কশল ভিজ্ঞাসি, 

হাত ধ'বে গৃহান্তরে বসিলেন আসি। 
কথা-ছলে জিজ্ঞাসিনু কেন মহাশয়, 
আপনারে দেখি যেন বিষণু-হৃদয় | 

বহু দিন হ'ল আর দেখা হয় নাই, 

কি কারণে আপনার পত্রাদি না পাই? 


তিনি কহিলেন, “ভাই, জগতের প্রতি 
'আঁমাঁব অস্তব চোটে গিয়েছে সম্পতি। 
ভাল নাহি লাগে আর কিছুই এখন, 
হাপো হাপো করে গ্রাণ, উড়, উড মন। 
মন হষ চোলে যাই তেজিয়ে সকলে, 
ব'সে থাকি গিয়ে কোন জনহীন স্বলে। 
আব না দেখিতে হয় সংসারের মুখ, 
আর না ভূগিতে হয় ডেকে-আনা দখ। 
গহনের প্রাণীদের গভীর গর্ভন, 
নীরদ-নিনাদ-মত জ্ড়াবে শববণ ! 
শুনিতে চাহি না আর মধু-মাখা কথ, 
পরিতে পারিনে আর গলে বিঘ-লতী । 


পতন ৫৫৫ 


দংশনেতে অন্তবাঘ্বা সদা! জবজব, 
বিঘেব জালা দেহ জ্বলে নিবন্তব | 
চাবিদিকে চেষে দেখি সব শুন্যমস, 
না জানি এবাৰ ভাগ্যে কখন কি হব ! 
এ জগ ত যাহা কিডু ছিল বিনোদন, 
এ জগতে যাহা কিছু জড়াত নযন , 
সকলি এখন মৃন্তি ধবেছে ভযাল, 
কিছুই আমাব 'মাৰ নাহি লাগে ভাল । 
এমন যে বত্বষবী শোভামধী ববা, 
তক লতা গিবি সিন্ধু নানা ভূঘ। পবা : 
এমন যে শিবোপবে ল্ষমান বেযোম, 
খচিত নক্ষত্র গ্রহ সুধ্য তাবা সোম, 
এমন যে নীলবণ বিশ্ব-ব্যাপ্ত বাযু, 
যাহাব প্রসাদে আছে সকলেব আবু, 
এমন মে পৃণিমাব হাস্যময় শোভা, 
এমন যে অকণেন বাগ-বক্ত আভা ১-- 
সকলি আমাব যেন ঘোব অন্ধকাব, 
যেদিকে চাহিযে দেখি সব ছাবখাব । 
হেন যে মনৃষ্য-স্থাষ্টি চবাচব-শোভা, 
দেবতাব মত যাব ম্ুখশ্বীব প্রভা ; 
যাহাব প্রকাণ্ড জ্ঞান পবিমেষ নষ 
তুলনে সমস্ত বিশ্ব বিন্দ বোধ হয ; 
যাহাব কৌশলাবলী মহা অপবপ, 

যেই স্থাষ্ট জীব-স্যষ্ট-আদশ -স্বরূপ ; 

সে মানুষ আব ভাল লাগে না আমাবে, 
ফরায়েছে সুখেব নির্বব একেবারে । 
ভিক্ষা চাই কৌতুহল কর হে দমন, 
জানিতে চেও না, ভাই, ইহার কারণ । 
জগতে সকনি ফাঁকি, সব অনিশ্চয়, 
প্রেম বল, সুখ বল, কিছু কিছু নয়।” 


৫৫৬ 


প্রেম-প্রবাহিণী 


বস তবে প্রিয়তম পাঠক হেথায়, 
কিছুক্ষণ তরে দাও বিদায় আমায়, 
এই মম বিজ্ঞবর মিত্র সদাশয়, 
বনিতা-বিরাগাধাত-ব্যথিত হৃদয় ; 
এখন তোমাব কাছে রহিলেন একা : 
শেষ রঙ্গে মম সঙ্গে পূন হবে দেখা । 


ইতি প্রেম-প্রবাহিণী কাব্যে পতন-নামক 
প্রথম সগ 


পর চপ ওঃ রা প্র ও 


দ্বিতীয় সর্গ 
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--সেক্সপিয়র 


হাব বে সাধের প্রেম কত খেলা থেল, 
মান্ঘে কোথায় তুলে কোখা নিয়ে ফেল! 
প্রথমে যখন এলে সমূখে আমাব, 
কেমন সুন্দর বেশ তখন তোমার ! 
হাসি হাসি মুখখানি কথা মধুময়, 
গলিল মজিল মন, খুলিল হৃদয় ! 

যত দেখি, ততই দেখিতে সাধ যায়, 
যত শুনি, ততই শুনিতে মন চায়। 
ডুবিয়াছি যেন আমি সুধার সাগরে, 
আসিয়াছি রতনেব লুকান আকরে । 
আহা কিবে ভাগ্যোদয়, ভাল ভাল ভাল! 
হাঁসিয়ে চাহিয়ে দেখি চারিদিক আলো! | 
লতা সব নৃতা করে, ফুল সব হাসে, 
সুখের লহরীমালা খেলে চারি পাশে। 
পাখী সব সুললিত স্বরে ধোরে তান, 
মনের আনন্দে গায় প্রণয়ের গান। 


৫৫৮ 


প্রেম-প্রবাহিণী 


মেদুর সঙ্মীর হরি কৃজ্ম-সৌরত, 
বেড়াইছে প্রণয়ের বাড়ায়ে গৌরব । 
চারিদিকে যেন সব চারু ইন্দ্রধনূ, 

বিলসে প্রেমের গ্রিয় রসময়ী তনু। 

ও তো নয় প্রভাতেব অরুণের ছটা, 
'অভিনব প্রণয়ের অন্রাগ-ঘটা | 

প্রণয় প্রণয় বই আর কথা নাই, 

হায় রে প্রণয়, তোর বলিহারি যাই । 
যাহা কই, প্রণয়ের কথ। পড়ে এসে, 
যাহা৷ ভাবি, প্রণয়ের ভাবে যাই ভেসে । 
ঘূমায়ে স্বপনে দেখি প্রণয়ের রূপ, 
জাগিয়ে নয়নে দেখি প্রেমণতিরপ | 
পেম ধ্যান, গ্রেম জ্ঞান, প্রেম গ্রাণ-মন, 
প্রেমেরি জন্যেতে যেন বয়েছে জীবন । 
যেথা যাই, দিয়ে বাই প্রেমের দোহাই, 
যাহ] গাই, প্রণয়ের গুণ-গান গাই । 
হৃদয়ে বিরাজ করে প্রেমের প্রতিমা, 
শ্ববণে সঞ্চরে সদা প্রেমের মহিমা | 
পৃণিমার মনোহর পূণ সুধাকরে, 
প্রেমেরি লাবণ্য যেন আছে আলো ক'রে। 
মেঘের হৃদয়ে নয় বিজলীর খেলা, 
ঝলমল প্রণয়ের হাব ভাব হেলা । 
সূ্যা বল, চন্দ্র বল, বল তারাগণ, 

এরা নয় জগতের দীপ্তির কারণ ; 
প্রেমের গ্রভায় বিশ্ব প্রকাশিত রয় ; 
তাই ত প্রেমের প্রেমে মজেছে হৃদয় ! 


হেরিয়ে তোমার প্রেম, হারালেম মন ! 
তুমিও মাহেন্দ্রক্ষণ পাইলে তখন । 


বিবাগ ৫৫৯ 


ধীবে ধীবে বিস্তাবিযে মোহিনী মাযায়, 
জালে-গাথা পাখী যেন কবিলে আমায | 
নডিবাব চড়িবাব আব যো নাই, 
তুমিই যা কব, আমি যেচে কবি তাই। 
লফে গেলে সঙ্গে ক'বে সেই উপবনে, 
সুখেবস্জরুকানন যাবে ভাবিতেম মনে। 
যায নখব তক সবস লতায, 

পবস্পবে আলিজিযে সদা শোভা পা । 
যথা মযূৰ নাচে মযূবীব সনে, 
কোকিল কোকিল গাষ বসি কৃপ্ধবনে। 
ত্রমব ভ্রমবী ধবি গুন্‌ ওন তান, 

দযে এক ফুলে বসি বাব মধূ-পান। 
কবঙ্গিনী নিশীলনযনা বস-ভবে, 

কৃষ্ণসাৰ কণ্ঠে তাব কণ্ুষন কবে। 
মলঘ অনিল বসি কমুম-দোলাষ, - 
সৌবভঙ্ন্দবী বোলে, দোলে দুজনাষ। 
অদৃবে শ্যামল ক্ষদ্র গিবিব গহ্ববে, 
উলি বিমল জল ঝব ঝব ঝাঁব। 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাবা তাব একে বেঁকে গিষে, 
বত ক্ষদ্র উপদ্বীপ বেখেছে নিন্সিবে। 
গতি দ্বীপে পাতা আছে কেমন শোভন, 
মিশ্বিত পলন নব কৃম্ম-আসন ! 
চীদিকেব দৃর্বামষ হবিধ প্রান্তবে 

উদঘাৰ উজল চবি ঝলমল ক'বে। 

শাঝে মাঝে বাজে তাব শত শিলাতল, 
ডি গুঁড়ি পডে তাহ ফোযাবাব জল । 
কোথাও বযষেছে ব্যেপে কাশব চামব, 
যেন পাতা ধপূবোপে পশমি চাদব | 
কোথাও ভ্রমবমাল। উডে দলে দলে, 
মেধ্্রম জন্মাষ অন্ববেব তলে; 


৫৬০ 


প্রেম-গ্রবাহিণী 


কোথাও কৃস্ুুমরেণু উডিয়ে বেড়ায়, 
বনশ্বীর ওড়না যেন বাতাসে উড়ায়;, 
যে দিকে চাহিয়ে দেখি ভুলায় নয়ন, 
মরি কিবে মনোহর সুখ ফলবন ! 


এমন সুন্দৰ সেই স্রখের কাননে, 
কাটাতে ছিলেম কাল নির্জনে দজনে। 
আমোদে গ্রমোদে ভোব, কত হাঁসিখেলি, 
কত ভালবাসাবাসি কত মেলামেলি। 
পরস্পর পরস্পব-হৃদয়-তোঘণে, 
নিবস্তব কত মত যত্র প্রাণপণে । 
দেখিলে কাহারো কেহ বিরস বয়ান, 
অমি যেন একেবারে ফেটে যেত প্রাণ। 
হবিঘ হেবিলে হবঘের সীমা নাই, 
হাত বাড়াইলে যেন স্বর্গ হাতে পাই। 
কোথাও পাইলে কিছু মনের মতন, 
করিতেম তব কবে আদবে অপ ণ। 
এক ফুল শুঁকিতেম লয়ে পবম্পবে, 
এক ফল খাইতেম মুখামুখি ক'বে। 
জলে গিয়ে পড়িতেম দিতেম সাভাব, 
লুকাচ্রি ঝাপাঝাপি এপার ওপার । 
হেরিতেম ময়ূরের নৃত) অপরূপ, 
তলিতেম লতা পাত ফুল কত রূপ। 
যাইতেম ক্ষদ্র দ্বীপে বিকেল বেলায়, 
বসিতেম স্ুকোমল কসুম-শষ্যায় | 
চারিদিকে জলধারা গায় ধীরে ধীরে, 
শরীর জড়ায়ে যায় শীতল সমীরে। 
ফলের রেণুর সঙ্গে জলের শীকর, 
বিন্দু বিন্দু পড়ে এসে মুখের উপর । 
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বিবাগ ৫৬১ 


পশ্চিমেতে ঢল ঢল দিনকব-ছাট), 

জবদ পাটল' বণ বঞ্জনেব ঘটা । 
কিবণেব ফুলকাটা নীবদমওলে, 

যেন শব স্বর্ণপদা ভাসে নীল জলে । 
বেন দিন মনোহব নিশীথপময, 

যে সমব পূর্ণশশী অববে উদষ, 
অন্তবীক্ষ বত্বময, দিশ 'আলোময, 
বনভূমি হাস্যমষ, বাষু মধ্য, 

প্রকৃতি লাবণ্যম্য, ধবা শীস্তিময, 
বসমব ভাব-ভবে উথলে' হৃদয . 

সে সমঘ প্রান্তবেব নব দৃক্বাদলে 
বেডাহেম, বসিতেম শ্বেত শিলাতলে । 
ভিত মন-কাখা হষে নিমগন, 

লগাস কখাব খলে হযিত প্রাণ মন, 
দৃ-ভনেই গঁদগদ, ধবিতেম তান, 
গাহিতেম গল। ছেড়ে প্রণযেৰ গান। 
ভাবিতেম স্বগ-স্থখ লোকে কাবে বলে, 
এব চেযে আবে সুখ আছে কোন্‌ স্থলে 2 


হাষ বে সাধেব প্রেম তখন তোমাৰ 
যেন খলে দিবেছিলে হৃদয-ভাগ্ডাব । 
যেন তূমি আমাব নিতান্ত অন্বাগী, 
পবাণ পধ্যন্ত দিতে পাব মোব লাগি। 
সুখে দুখে চিবকাল ববে অনুগত, 
হবে না থাকিতে প্রাণ কভু অন্য মত 
আদবে আদবে, কত যতনে যতনে 
বাখিবে হৃদযে কবি সুখ-ফুলবনে । 
সে সব কোখাষ, ছি-ছি কেবল কথায, 
প্রেম বে এখন তুমি উবেছ কোখাষ। 


৫৬২ 


প্রেম-প্রবাহিণী 


কোথা সেই সোহাগের স্ুখ-উপবন, 
চকিতে ফুবাযে গেল সাধে স্বপন ! 
বিঘম বিকট এ যে বিপর্যয় স্বান, 

অহে! কি কঠোব কষ্ট, ওষ্ঠাগত প্রাণ । 
চাবিদিকে কাঁটাৰন বাড়ে অনিবাব, 
ঝোপে ঝোপে মব। পণ্ড পোচে কদাকাব। 
পশিছে বিটকেল গন্ধ নাকের ভিতবে, 
পড়িছে পূজেব বৃষ্টি মাখাৰ উপবে। 
আচন্দিতে জন্ক এক বিকট আকাব, 
বাপিষে 'দাসিযে, বুক ।চবিযে আমাৰ 
হৃৎপিণ্ড ছিড়ে নিষে পখব নখবে, 
গুজড়িযে ধোবে 'আছে অগ্নিব ভিতবে | 
জীবিত, কি মৃত আমি, আমি জানি নাই, 
শৃন্যমষয ভিন্ন কিছু দেখিতে না পাই। 

হায বে সাধেব প্রেম কত খেল! খেল, 
মান্ঘষে কোথায তুলে কোথা নিষে ফেল! 


ইতি প্রেম-গ্রবাহিণী কাবো বিবাগ- 
নামক দ্বিভীষ সর্গ 


কহ পট বারি ধা পা 


তৃত য় সগ 


“তা ন্বিন্মযানি বলল লঘি ঝা ম্িৰ্ল্লা 

ঘা ব্ান্্লিজ্জ্ঞলি অন ঘ জলীঃন্অহক্; | 
সব্মল্জলগনি সহ্ন্হ্ঘলি জান্বিকন্সা 

ঘিল্্‌ লাস্্ব লত্ব মহুলত্ব জুলাজ্্ব লা ॥* 


_সভত্ুহরি 


একি একি প্রীতিদেবী কেন গো এমন 
বিভ্ন কাননে বসি কবিছ বোদন ? 
খেকে খেকে নিশ্বাস পড়িছে কেন বল, 
খেকে খেকে নডিতেছে হৃদব-কমল ! 
থেকে খেকে উঠিতেছ কবিষে চীৎকাব, 
'আছাডিযে পড়িভেছ ভুমে বাব বাব ? 
'আকাশ দেখিছ কেন খাকিষে থাকিষে, 
খাকিযে থাকিবে উঠিতেছ চমকিযে ? 
কক্ষ কেশ, বন্ত চক্ষু, আকাব মপপিন, 
মলিন বসন পবা, কলেবব ক্ষীণ । 
সহসা দেখিলে, শীঘ্ব চিনে উঠা ভার, 
এমন হইল কিসে তেমন আকার ? 
কোথা সে লাবণ্য-ছটা জগমনোলোভা, 
কোথায গিয়েছে মুখ-সুধাকবসশোভা £ 
কোথা সে সুমন্দ হাসি সুধাব লহবী, 
মখেব মধুর বাণী কে নিল রে হরি? 


৫৬৪ 


পেম-পবাহিণী 


কোখা সেই দূলে দুলে বিষুপ্ধ গমন, 
কোখা সে বিলোল নেত্রে প্রেমবিতরণ ? 
কোথা সে দেখিলে ছুটে এসে কথা কওয়া, 
হৃদয়ে হৃদয় রাখি স্থির হয়ে রওয়া £ 
প্রেমাশুগ্তে পরিপূর্ণ যুগল নয়ন, 

গদগদ আধ স্বরে প্রিয় সম্ভাঘণ ? 


অহে।, সে সকল ভাব কোখায় গিরেছে, 
প্রত্যক্ষ পদাখ এবে স্বপন হয়েছে ! 
কি বিচিত্র পরিবর্ত জগত্-ব্যাপাব, 
সহসা ভাবিয়ে ইহা বুঝে ওঠা ভার। 
এই দেখি দিবাকর উদর অআশ্বরে, 
এই দেখি তমোরাশি গ্রাসে চবাচরে । 
এই দেখি ফল সব প্রকল্প হয়েছে, 
এই দেখি শুকাইয়ে ঝরিষে পড়েছে। 
এই দেখি যুবাবর দপ ভরে বায়, 
এই দেখি দেহ তার খুলার লুটায় | 
এই দেখেছিনু তুমি বসি সিংহাসনে, 
ভূঘিত বয়েছ নানা রতন ভূঘণে, 
খচি; 
মাণ্ণিক জলিছে গলে মুক্তামালায় । 
হাসি আসি বিকসিছে চারু চন্দ্রাননে, 
হাসিমূখে বসিয়াছে ঘেরে সখীগণে । 
স্বর্গের শিশির-সম মধুর বচন 
ক্ষরিতেছে, হরিতেছে সকলের মন । 
এই পুন দেখি সেই তমি একাকিনী, 
বিজন কাঁনন-মাঝে যেন পাগলিনী। 
চির-পরিচিত জনে চিনিতে পার না, 
সুধাইলে কোন কথা বর্পিতে পার না, 


মুক্তা মণি মুকুট মাখাব, 


খে! 


বিঘাদ &৬৫ 


তুমি যেন তুমি নও একি অপবপ, 

কি বপে হইল হেন স্ববপ বিকপ ! 
সেই আমি, ঘপেই আমি, দেখ গে বিহ্বলে ! 
তোমাব প্রতিমা যাব হৃদয-কমলে। 
কখন উধাব বেশে বিকাশে তাহায , 
কখন তামপী নিশি আবাবে ডুবাব। 
যাহাব স্রখেতে স্থখ পাইতে অপাব, 
যাহাব বিপদে হোত বিপদ তোমাক , 
যাব সনে ভ্রমিযাছ দেশদেশীন্তবে, 
অবণ্যে, পম দ্রতটে, পব্বতে, প্রান্তবে-- 
কিছু দিন ভূখব-বন্দণ্ব যাব সনে, 
বসতি কবিবেছি'ল প্রফলিত মনে, 
উপত্যকা শিখব প্রভৃতি নানা স্থান, 
যখন যেখাষ ইচ্ছা কবিতে পযাণ , 

নিত্য নিত্য নব নন কবি নিবীক্ষণ, 
বিস্ময-আনন্দ-বসে হইতে মগন, 

ঝবণাব জল আব পাদপেৰ ফল, 

শাখীব শীতল ছাযা, স্সিপ্ধ শিলাতল, 
নানা জাতি বনফল, পাখীদেব গান, 
সুমন্দ সুগন্ধ বাযু জডাইত প্রাণ, 
পদতলে গ্রুবাহিষে যেত মেঘমালা, 

স্বর্ণ লতা-সম তাহে খেলিত চপলা , 

মধুব গন্তীব ধ্বনি শুনিষে তাহাব, 
চিকণ কলাপবাজি কবিষে বিস্তাব, 
হবঘে নাচিত সব ময়ুব-মযূবী, 

কেকা-রবে মবি কিবে ক্ষবিত মাধবী, 
সম্মুখে হবিণ সব ছুটে বেডাইত, 

বেঁকে বেঁকে ফিবে ফিবে চাহিযে দেখিত। 
মনে কোবে দেখ দেখি পড়ে কি না মনে, 
হাত ধবাধবি কবি মোরা দুই জনে, 


৫৬৬ 


প্রেম-প্রবাহিণী 


সমীর সেবিয়ে সেই বিকেল বেলায়, 
বেড়াতে ছিলেম সেই মেখলামালায় ; 
তুলারাশি-সম ফেনরাশি মুখে বোরে, 
পড়িছে নিঝকর এক ঘোর শব্দ কোরে । 
প্রচণ্ড মধুর সেই নিরবাঁর সুন্দর, 
'আচ্বিতে হ'রে নিল তোমার অন্তর | 
কৌতুহল-ভরে তুমি দাঁড়ালে সেখানে, 
রহিলে অবাক হয়ে চেয়ে তার পানে । 
বহুক্ষণ বিধ্মখে কখ! সরিল না, 
বছুক্ষণ নবনের পাত্তা পড়িল না। 

সে সময় সূর্ধযদেৰ জারক্ত শবীবে, 
ট'লে ঢলে পড়িছেন সাগরেব নীরে। 
সন্ধ্যাদেবী হাসিছেন রক্তাম্বব পরি, 
ভৈরবে ভেটিছে যেন ভৈরবীস্ুন্দরী | 
প্রকৃতির বূপরাশি তরি দু-নয়ন 

স্বখে পান করি মোরা হয়ে নিমগন । 
পার্খু হ'তে চকাচকী কাদিয়ে উঠিল, 
করুণ কাতর স্বরে দিগন্ত পূরিল | 
স্বভাব হইতে দষ্টি সরিয়ে তখনি, 
চক্রবাক-মিথুনেতে পড়িল অমনি । 
কোকবধ কোক-মুখে মুখটা রাখিয়ে, 
করিল কতই দৃখ কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে : 
শেষে ছট্‌ু ফটু কোরে আকাশে উদ্ভিল, 
লঠিতে লুঠিতে গিয়ে ও পারে পড়িল । 
তাদের কাতর তাব করি বিলোধ্ধন, 
অশ্স্জলে ভেসে গেল তোমার নগ্ন-! 
এক বার তাহাদের দেখিতে লাঁগিলে, 
সার বার যার পানে চাহিজে রহিলে ; 
অলসে মস্তক রাখি নার বাছমুলে, 
কতই কাঁদিলে, তা কি সব গেছ ভুলে £ 


বিঘাদ ৫৬৭ 


গেমে বিচিত্র ভাব নেহক্ুধাময়, 
স্বগভোগ হয়, যদি চিবদিন বঘ! 


এ দিকেতে পণ চন্দ্র হইল উদয, 
জ্যোত্সায আলোকনব পৃখিবীবলষ | 
বজনীব মুখশশী হেবি স্গ্রুকশি, 
দিগঙ্গনা সখীদেব ধবে না উল্লাস, 
সব্বাঙ্গে তাবক। পবি হাসি হাসি মুখে, 
নৃত্য আবন্তিল আসি চান্দ্েব সমুখে । 
শেতি-শেঘ-বস্ত্রাঞ্চলে ঘোমটা টানিষে, 
বেডাতে লাগিল তাবা নাচিযে নাচিষে ; 
আহা কি কপেব ছটা মবি মবি মবি ! 
তাৰ কাছে কোথা লাগে স্বর্ণ -বিদ্যাধবী ? 
হেবিষে জগত বুঝি মোহিত হইল, 
তা না হ'লে তত কেন নিস্তব্ধ বহিল ! 
মনোহব স্মব্ধ ভাব কবি দবশন, 
উল্লসিত হ'ল মন, গ্রকৃল্ল বদন। 
মনেব আনন্দে ছেডে স্মমধব তান, 
গাহিতে লাগিলে প্রেষ-স্ধামম গান | 
'ভাব-ভবে টন টল, ঢল ্ল হাব, 
গ'লে গেল যেই জন দেখে সেই ভাব । 
মন-সাধে বনফুল তুলিষে যতনে, 
শৌপায পবাষে দিল চুগিযে আননে। 
নযনে লহবী-লীলা খেলিতে লাগিল, 
প্রেম-সুধাসিন্ক বুঝি উখলে উঠিল । 
মধুর অধর-সুধা-রস কবি পান, 
যাহাব জড়াষে গেল দেহ মন প্রাণ। 
হেসেখেলে কোথা দিযে কেটে যেত দিন, 
সে দিন, কি দিন, হায়, এ দিন, কি দিন! 


৫৬৮ 


প্রেম-প্রবাহিণী 


যার করে কোরে ছিলে আত্ব-সমর্প ৭, 
যে তোমায় সমর্পণ করেছিল মন, 
যে তোমায় গ্রেম-রাজ্যে করিল বরণ, 
প্রদান করিল স্ুখ-পদ্[-সিংহাসন, 
মন-সাধে বসাইষে রাজসিংহাসনে, 
নিয়ত নিযুক্ত ছিল তোমারি সাধনে | 
কিসে তুমি স্বখে ববে এই চিন্তা যাব, 
তোমাকেই ভেবেছিল সকলের সার ; 
তমি প্রাণ, ভূমি মন, তুমি ধ্যান, জ্রান, 
তোমার বিরসে যাব বিদরিত প্রাণ 
অনুবাগ-তাপে. প্রেষাসোভাগে গালিষা, 
যে তোমায় দিয়েছিল হৃদয গলিয়। | 
কিন্ত হায়। যাবে ক্রমে ঘৃণা আরম্ডতিলে, 
শান্তি ভুলে, অশান্তিরে সেবিতে চলিলে ; 
সে সমঘ যে তোমা কত বুঝাইল, 
কোন মতে কোন কখা নাহিক রহিল । 
দেখে তন ভাব-ভঙ্গি হযে হ্বালাতন, 
যে অভাগা ভইয়াছে বিবাগী এখন | 
স্বিরতব গ্রতিজ্ঞা করেছে নিজ-মনে, 
দেখিবে না প্রেমমুখ আর এ জীবনে । 
জল-্্রমে মুগ 'আর যাইবে না ছুটে, 
তপ্ত বালুকায় আর পড়িবে না লুটে। 
যাবে না হৃদয় তার হইয়া বিদার, 
ছুটিবে না অঙ্গ বয়ে রুধিরের ধার! 
প্রকৃতি পবিত্র প্রেমে হইয়ে মগন, 
হেরিবে হৃদয়ে প্রেমযর সনাতিন। 
দর দর আনন্দের বহে অশ্ুস্বারা, 
স্থির হয়ে রবে দুটী নয়নের তারা ; 
প্রকৃতির পুত্র সব হবে অনুকূল, 
আকাশের তারা আর কাননের ফল ; 


স্ব 


ট 
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বিঘাদ ৫৬৯ 


ফুলগুলি ঝবে ঝ'বে পডিনে মাথায, 
তাবকা কিবণ দিবে চোকেব পাতাষ 
পবন ত্রমব আদি স্ুললিত স্ববে, 
চাবিদিকে বেডাবে ককণ গান ক'বে। 
ভ্রমিতে ভরিতে এসে এই পোড়া বনে, 
তোমাৰ এ দশ। হ'ল হেবিতে নযনে। 
কে কবিল হেন দশা হাষ হাব হায, 
তোমাৰ দর্রশা দেখে বুক ফেটে যায ! 


যে জন বসিত সদ৷ বাজ-পিংভাসানে, 
যে জন ভধিত ছিল বত ভ্ঘণে, 
যাব গলে গজমতি সদা শোভ। পাব, 
গে পবিষে কেনে টেনা বনেতে বেডাব। 
কোমল শয্যা বাব হত না শবন, 
ভুঙিতে চনিতে যাব বাজিত চবণ 
গহানাৰ ভাব যাব সহিত না কাব, 
সে এখন বনভূমে ধুলায লুটাষ 
ভুবনমোহন যাব সহাস আনন, 
বিকসিত বিক্টোবিযা পদ্যেৰ মতন । 
ললিত লাবণ্য-ছটা চন্দ্রিকা জিনিবা, 
সুমধব স্বব যাব বীণ। বিনিন্দিব।, 
যে থাকিত সদানন্দে সখীদেব সনে, 
হাস্য পবিহাস বস গীত আলাপনে ; 
নঘনে কখন যাৰ পড়েনিক জল, 
জলে নি হৃদযে কভু যাতনা-অনল, 
জনমে দেখেনি কভু দখেব আকাব, 
কি দশ। ঘটেছে আজ ভাগ্যেতে তাহাব । 
বিশীর্ণ। মাধবী মত হযেছে মলিনী. 
পড়ে আছে, কবিতেছে হাহাকাব-ত্বনি। 


৫৭0 প্েষ-প্রবাহিণী 


এই জন্যে কত কোবে কোবেছিনু মানা, 
'অশান্তিকহকে পড়ে হযোনাক কানা । 
সুখমন প্রেমষ-বাজ্য উডে পুডে যাবে, 
'ভখচ শান্তিবে আৰ ফিবে নাহি পাবে। 
ন্কাইবে শাত্তি '(দবী তখ দবশনে 
চতুদ্দিক অঞ্চকানি দেখিবে নবনে। 
পখিবীতে কোন বস্তু শাহিক এমন 
"সময যে তোমাৰ স্বখী কবে মন। 
বিঘম বিঘণু মনি ধবিবে সংসাব, 
অচেতনে কবিতি হইবে ভাভাকাব । 
যাভা বলেছিনু, ভাষ, তাভাই ঘটেছে, 
কেবল যন্ঘণা দিতে পবাণ বযেছে! 

কে কবিল হেন দশ! হাষ হাষ ভাষ, 
তোমাব দর্দশ। দেখে বুক ফেটে যাষ ! 


ইতি প্রেম-প্রবাহিণী কাব্যে বিঘাদ-নামক 


পম পা সা পর পা বা 


'ন্ল্মালা ভিহিল্ন্হহীক্ক্ধুনি জ্মীলি: দঙ ভআাআলা- 
লালন্হাস্বুস দিন্বন্নি হজ্জুলা লি:সক্রমভ্র বিসিনা: | 
ক্সকমাব্দন্ন ললীহ আদহিভিনদাাকৃনানীলহ- 
ল্দীস্তান্ানলকন্রিলব্ত্লালাম্ব; নং জীন ॥৮ 


_-শিল্ভণমিশ 


5হ প্রেম, পম । ভূমি খাক ছে বাখাব, 
বাখা গেলে খল তব দখা পাওয়া যাস” 
গিবিতলে উপভাকা শোভে মনোহব 

ক লঙা গুলু তুশে শ্যামল স্ন্দন | 
ভডাঁন গডান, যেন উঙ্গ আঙ্গ লালা, 

দলে পাবে বেলে আড়ি তুজ শুজমাঙ : 
চাবিদিক্‌ নীবব, নিশ্তন্ধ সমুদষ, 

গন্ভোঘেব চিব স্থিব নির্ভন 'আলষ। 
বখাম পুকৃতি দেবী মহাগ 'আননে 
সাজাযেছে ধবণীবে বিবিধ ভূঘণে। 

ভমে পাতা লতাপাতা -কম্রম-শষ্যা 

চঞ্চল অনিল ওধষে গড়াষে বেডান । 


৫৭২ 


প্রেম-গবাহিণী 


নিঝর সকল স্বচ্ছ সলিল উপরে, 
তাবস্ববে প্রকৃতির জয়্বনি করে। 
যখায় শান্তিব মুন্তি সব্বত্রে প্রকাশ, 

সেই স্থানে তুমি কি হে করিতেছ বাস? 


গহনে আছেন বসি মহা যোগিগণ, 
স্বাস্থ্যবলয়িত দেহ, নিটোল গঠন । 
পুষ্ঠে পার্শখে তরঙ্গিত তায়বণণ জটা, 
তপু কাঞ্চনের মত অঙ্গরাগ ছটা । 
প্রভাজালে বনভূমি যেন আলোমর, 
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সাক্ষাৎ খর্মের মুর্তি ধরা উদয! 

প্রফুল্ল মুখমণ্ডল, নিমীল নয়ন, 

'অধরে উজ্জ্বল হ'সি ভাসিছে কেমন ! 
তাহাদের অন্তরের আনন্দের মাঝে, 

আলো কবি তোমাবি কি মুবতি বিবাভে ? 


দূৰ্বাদলে শ্যামায়িত বিস্তীণ প্রান্তর, 
নিশ্মল পবন তাহে বহে নির্তব ! 
মব্যস্থলে মনোহব নিকৃগ কানন, 
পাতায় লতায় ঘেরা, তাবুব মতন । 
শেত পীত নীল কাল পাওুর লোহিত-- 
নানা বর্ণ কমুমের স্তবকে রাজিত। 
যেন আবরিত চারু ফোলোর মখ্মলে, 
যেন রত্ব-স্তুপে নানা মণি-শ্েণী জলে ! 
ভিতরে বসিয়ে কত পাখী করে গান, 
সে গানে মিশিরে কি হে সেখা অবস্থান ? 


সরোবরে সঞ্চারিত লহরী-লীলায়, 
স্রন্দরী নলিনীমালা নাচিয়ে বেড়ায় । 


অনুষিণ 


মখভবে বসভবে তনু টলমল, 

সৌবভ পৌববৰ ভবে কবে টল ঢল। 
হাসি-হাসি মখ সব অকণে হেবিনে, 
হৃদযেব 'আববণ পড়িছে এলিষে। 
যৌবনে মদে যেন বামা মাতোয়াব।। 
এলে। খেলো দাঁড়াষে দূলিছে পবী-পাব । 
তুমি কি ছে সমীবেব ছলে ধেষে ধেবে, 
বেডাও তাদের মুখে চুমো খেষে খেষে ? 


গোলাপকস্থম সব বিকেল বেলা, 
ফুটে আছে গাছে গাছে ডগাব ডগাব | 
বপগীব কপোলেৰ আভাব যতন, 
আভাব ভুলাবে মন হাসিছে 'বমশ' 
গাধ্দেব স্ুকাধে/ব শবাসেব সম, 
সুমধূব পবিমল বছে মনোবম | 
ভূমিভাগ শোভাময, দিকৃ গন্ধমঘ, 
সে শোভা-সৌবভে কি হে তোমাৰ নিলয ? 


পূণিমাষ পূর্ণ শশী বিবাজে আকাশে 
স্রপামষ ব্রিভুবন নিনমল ভাসে । 
ধবাব নিস্তব্ধ দেখে কাতই উল্লাস, 
প্রফল্ল বদনে তাব মৃদু মুদূ হাস। 
তমি কি মিশিষে সেই হাসিব ছাগাষ, 
স্তধা হযে গডাইমে পড়িছ ধবায ? 


চকোব চকোবা মবি দূ পাবে দূ জনে, 
চাহিছে চাদের পানে সতুষ্চ নযনে | 
জড়াইতে তাহাদেব বিবহ-দহন, 
সুধাকব কবে মখে সুধা ববঘণ। 
চক্রবাক-মিথুনেব হযে অশ্বজল, 
তাসাইছ তাহাদেৰ হৃদয-কমল ? 


5 


৫৭৪ 


গ্রেম-প্রবাহিণী 


বেল যুই ফুটে সব ধপৃ ধপ্‌ কবে 
অনিলেব সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধ সঞ্চবে | 
তুমি কি মে সকলেব দলেব উপব, 
শবে আছ গাষে দিবে চক্দ্রিকা-চাঁদৰ ? 


বপেন অম্ন্য মণি নবীন যৌবন, 
চাক্-ভাঙগা দল গল মখুব মতন । 
যেন সদ্য ফটে গাছে শত শতদল, 
নিন্দধল স্ফাটক' জল যেন টলমল | 
পঙ্গেপ কাজেব মত তক ভক্‌ "কবে, 
তুমি কি ঝাপাষে পড় তাহাব উপবে * 


বসেব লহনা ধাষ তবল নযষনে, 
চঞ্চনা চপলা বন £খলে শব ঘনে। 
তুমি কি দোলানে গলে কবলয-মালা, 
নযন-তবঙ্গে কব ল্কাচুবি খেলা * 


প্রফল্ল অধবে 'কিবে মুদূ মৃদু হাস, 
প্রসন্ন বদনে কিবে মখু মধ ভাঘ। 
তুমি কি সে হাসে ভাঘে মধ-মাখা হযে, 
তব হে নযন-মন সমুখেই বষে? 


কবিদের সুধামধী সবলা লেখনী, 
জগতেব মনোহবা বতনেব খনি । 
যখন যে পখে যাষ, সেই পথ আলো, 
যখন যে কথা কয; তাই লাগে ভাল । 
আহা কি উদাততব পদক্রম ছটা, 
বস-ভবে চল ঢল গমনেৰ ঘটা ! 
স্বগ-স্ধা-পানে যেন হবে মাতোয়ান। 
ভ্রমিছে নন্দনবনে ললিত অপ্পসৰা। | 


অনোুঘণ ৫৭৫ 


শেত শতদল মালা দূলিছে গলাব, 
ভেসে ছেসে, চাষ, কপে ভূবন ভুলাষ। 
"সই বিশ্বুবিনোদিনী লেখনি-অববে 
স্ধার সাগবে বুনি 'আছ বাস কবে? 


ভিমালব শে কবেবেব অলবায, 
5ডাগ্ভডি মণি চণী বলেছে যেখাম | 
শখানেতে পণ সব দোণা দিষে বাবা, 
স্রণণযাতন্গতী বোলে চোকে লানে বাধা । 
নীলমণি-ভকশ্েণী শোভে দউ বাবে, 
শমব-শ্বাধিত বালা তলে খেলা করে । 
মাহাল মাশস-সবে শ্রবণ বমল, 
মবকত মুণালে কবিছে ঢল ঢল। 
এক-বুবতাবা মাতি সলিল-ক্রীডাৰ, 
শাপানে ঝাপাষে পড়ে, ভেসে ভেসে যাষ, 
শত চন "শাসে ণডে আাকাশ হইতে, 
শত সণ শতদল ফোটে 'আচদ্িভে। 
থখাষ যৌবন ভিন মাভিক বঘস। 
স্রধাবস ভিন যাছে নাহি 'অন্া বস 
পুণয-বলভ ভিশন দ্বন্দ নাই "নাল 
গ্ুম-অশ্রুঃ ভিন নাভি বহে অশ্ুশধাব | 
বখাষ আমোদ চাড়া আব বিছু লাউ, 
শাযোদেন যাহা বিছু চাহিলেহ পাই । 
“(বয কি গেম সেই আমোদেতি মিশ 
(সি বসি ভাগিখেলি বনি হিতে । 


স্বগে মন্দাকিনী-তটে স্বর্ণ -বালুকীম, 
দেবেন্রেব ক্রীডা-উপবন শোভা পাষ, 
উদিলে কঞ্চেব আডে তকণ তপন, 
দবে থেকে দৃশ্য তাব ভূঁলাষ নযন। 


৫৭৬ 


প্রেমপ্রবাহিণী 


চারিদিকে দীঁড়াইয়ে নধর মন্দার, 
পাতার মন্দির সাজে মাথায় সবার। 
আনত শাখার আগ! সশুবকের ভবে, 
পারিজাত ফুটে তায় ধপৃ ধপৃ করে। 
সৌরভেতে তর্ভর্‌ নন্দনকানন, 
গৌরবেতে পরিপূর্ণ অখিল ভুবন । 
কাছে কাছে গুন্‌ গুন গেয়ে গুণ-গান, 
মত্ত মধুকরমালা করে মধু পান। 
উন্মত্ত কোকিলকুল কুছ কৃহু স্বরে, 
তরু হতে উড়ে বসে অন্য তরু পবে। 
তলে কত করঙ্গিণী চরিয়ে বেড়ায়, 
শোভা হেরে চারিদিকে সবিষ্যায়ে চাষ। 
বহিগর্ণ বিনা মেঘে বন বিস্তারিরে, 
কেকা-রব করি করি বেড়ায় নাচিষে। 
মলয় মারুত সদা বহে ঝর ঝর, 

সরস বসন্ত খতু জাগে নিরন্তর | 

যথায় অপ্সবী নারী 'অমরের সনে. 
হাসে খেলে নাচে গায় আপনার মনে। 
সেই স্থান তোমার কি মনেব মতন ? 
'মপ্সরীর পাচছু পাু কর কি ভ্রমণ? 


অথবা এমন কোন বিচিত্র জগতে, 
যাহার তুলনা-স্থল নাই ভূভারতে। 
যথা নাই সময়ের ঝঞ্কা বজ্রপাত, 
ক্রোধ-অন্ধ নিয়তির ক্রুর কশাঘাত। 
প্রণয়ীর হৃদয় করিতে খান্‌ খান, 
যথা নাই বিবাগের বিষদিগ্ধ বাণ। 
সরল সরস মনে করিতে দংশন, 
কপটতা-কালনর্প করে না গর্জন। 


অশ্বেষণ ৫৭৭ 


অপদাখ অসাবেব অবভ্ঞর লাখি, 
ফাটাইতে নাহি যাষ মহতের ছাতি! 
ছোট মুখ কভু নাহি বড কখ' ববে, 
সমানে উচচ পদ গব্ব নাহি কবে। 
পাপে বেহাযা চক্ষু ভ্যান ত্যাল কবে, 
কভূ্‌ নাহি অন্তবেব নবক উগবে। 
সক্লি পবিত্র যখা, সকলি নিন্্ল, 
খর্দেব যখাখ মৃন্তি আছে অবিকল । 
অধিবাসী স্রগঠন সুশ্রী বলবান, 
স্বাভাবিব প্রভা-জালে বপু দীপ্তিমান। 
সব্বদা প্রপণী ভাব, উদাব 'আশষ, 
গৌবব-মাহাত্বাপূরণ্ণ সবল হৃদম | 
বদনমগুল নিবমল স্রধাকব, 
বাজিছে পৃণ্যেন পড়া লুলাটউপব | 
বিনয মমতা বাছে কপোলণুণলে 
নিজ নেসগিক বাগে বঙি গওহলে। 
স্রশালতা শালীনতা ভূমিযে নযন, 
সকলেব প্রতি কবে প্াতিববষঘণ। 
'অণবে আনন্দ-ভ্যোতিঃ মৃদু মৃদু ভাঁনে, 
সন্তোঘেব খাবা ক্ষবে সুমধ্ব ভাঘে। 
ববফেব মত স্বচচ্ভ প্রুশযেব ভাব, 
ইন্দ্রিযেব বিন্দ তাহে নাভি আবিঠাব। 
অশ্তবেব ,মাহাজ্বেব উন্নতি সাধন 
কবিতে, উভষে যেন হযেছে মিলন। 
উভবে উভযে হেবে অশ্মজলে ভাসা, 
প্নাইতে নৈগগিক প্রেমানন্দ আশা । 
তখায কি আছি প্রেম হযে তৃপ্ত মণ? 
এখানে 'আমবা বৃখা কবি অনোুঘণ? 
ইতি প্রেঙ্-গ্রবাহিণী কাব্যে অন্বেঘণ-নামক চতখ সণ 


সা উঠ চর আনত খা পট 
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“ম্রাহী কীব্বালজ্জবিলললী লন্মহা ভভিদালা; 
জি জ্িচ্সন্গ জিহল নিহল জগ হস আআলহ্তী। 
অঁদব্সন্দ নযমূঘহন ম্াব্ঘলাহ্যা অলান্ল 

'ীব্যী লান্বব্তুত্ঘলিল্ জনভ্সালানীজতরাল: 


__ভর্তহরি 


কে বলে গো গ্রেম নাই এই ধরাতিলে ! 
কেমনে জীবিত তবে রয়েছি সকলে ? 
যখন বিপদ-জাল চারি দিক্‌ দিয়ে, 
ঘেরে একেবারে ফেলে বিব্রত করিয়ে | 
মৃখ-মধু বন্ধু সব ছুটিয়া পলায়, 
আত্মীয়-স্বজন কেহ ফিরে নাহি চায়। 
যবে প্রিয় প্রণয়ের মোহিনী আকৃতি, 
ধরে ঘোর কদাকার বিকট বিকৃতি । 
যখন উথলে ওঠে শোকের সাগর, 
আধাতে আঘাতে মন করে জর জর ! 
যবে করে অত্যাচারী ঘোর উত্পীড়ন, 
সহিতে সে সব হয় গাধার মতন । 
যখন সংসার ধরে বিরূপ আকার, 
চারিদিকে বোধ হয় সব ছারখার ! 
যখন প্রাণেতে ঘটে এমন টন) 
প্রাণ-ধরা হয়ে ওঠে নরক-মস্ত্রণা | 


নিব্বাণ ৫৭৯ 


তখন আমরা আর কোথায় দাঁড়াই ? 
ওহে প্রেষ-তরু, তৰ ছায়ায় জড়াই ! 


প্রথমে যখন বৃদ্ধি ছিল অতিভূত, 
হত না তোমার কোন ভাব অনুভূত! 
কর্ণে শুনিতেম তুমি সকল-কারণ, 
মনে মানিতেম কি না হয় না স্বরণ! 
যবে বিকশিত হ'ল কিঞ্চি, চেতনা, 
আসিষে জুটিল এক মোহিনী কল্পনা । 
কেমন স্রন্দব রূপ হাব ভাব হেলা, 
কেমন মধ্ব কথাবার্তা লীলাখেলা ! 
সকলি লোভন তার সকলি মোহন, 
দেখে শুনে একেবারে মজে গেল মন। 
যাহা বলে, তাই শুনি মনোযোগ দিয়ে, 
যা দেখায, তাই দেখি স্থির চক্ষে চেয়ে । 
একে দিল বিশ্বময় তোমার স্বরূপ, 
'আমাবো চক্ষেতে তাহা ধরিল এন্জপ 
যে,-কি জলে, স্থলে, শূন্যে যে দিকেতে চাই, 
বিরাজিত তব ছবি দেখিবারে পাই । 
ক্ষীরোদ-সাগর-গর্ভে যথা গিরিবর, 
মঙ্গল সক্কল্লে তথা মগ্র চরাচর। 
প্তিক্ষণে নাহি ঘোষে মঙ্গল কামনা, 
অগাধ অপার দয়া, অজ করুণা, 
বন্দাণ্ডে এমন কোন তুণ মাত্র নাই; 
ঘটনায় বিন্দ মারে হেন নাহি পাই। 
কল্পনার মুখে শুনে ইত্যাদি প্রকার, 
মরুভূমে করিতেম সিঙ্কুর স্বীকার | 
আকাশ হইতে হ'লে বেগে বজ্রপাত, 
কত কত প্রাণী যাহে পায়িছে নিপাত : 


৫৮০ পেষ-পরবাহিণী 


যদিও সভযে চমকে চক্ষ বজিতেন, 
মঙ্গল শঙ্কল তব তাহে দেখিতেম। 

পুল পবন-সম ভীঘণ গজিবে 

হঠাৎ আগেোষ গিবি-্গর্ত বিদাবিষে, 

ঠীব বেগে উদ্ছে ওঠে অগিমিষী নদী, 
সৃধ্য যেন ভেডে পড়ে ভোটে নিববপি। 
সন্মুখেব শোভাকৰ নগবী নণব, 

তক লতা জীব জন্ত শত শত নব, 
একেবাবে পূডে যবে হত ভগ্মমষ : 
তখনো বলেছি কেদে ককণাব ভষ। 
যখন সবল সুস্থ পিতামাতা ভাতে, 
হেবিযাছি বিকলাজ জন্মিতে জগতে, 
কব পদ চক্ষ কর্ণ ঘাণ বব ভীন, 
চন্ম-মোডা ককঙ্কাল মাত্র, অতি ক্ষীণ, 
তখনো ভেবেছি এব থাকিবে কাবণ, 
যদিও কবিতে। মোবা নাবি উণষন ! 
যদিও ইহাবে হেবে কাদিষাছে প্রাণ, 
তবুও গেযেছি বকণাব গুণগান | 
কলখস্-আবিকৃত নৃতশ ভূভাণে, 

সভ্য পুবঞ্চকদেব পৌীছিবাৰ আগে, 
'আদিম নিবাসীগণ স্বচচ্ন্দে অক্েশে, 
ভমিস্বগ ভোগে ছিল আপনাৰ দেশে । 
বদি এই দস্স্যদেব নিষ্ঠুব শিকাব, 
তাদেব উপবে তত না হত প্রচাব, 
পঙ্গপাল পড়ে ধথা শস্যময স্থলে, 

ন] ঝাঁপিত ইউবোপী ব্যাঘধ দলে দলে ; 
তা হলে তাদের দশা হ'ত না এমন 
ভষানক বিপধ্যন্ত, লুপ্ত নিদশ ন। 

ধ্বংস অবশেষ প'ডে বিজন গহানে, 
কাদিতৈছে তাহাদেব কি পাপ স্ধণে ; 


নিব্বাণ ৫৮১ 


যদিও এ ভাব ভেবে হযেছি ব্যাকুল, 
তখাপি দেখেডি তাহা দ্যাষ সঙ্কল। 
আমাদেব ভাবতেব শেষ্ঠ সিংহাসন, 
কাোখা হতে কোথা তাব হযেছে পতন। 
ভাষ “য সুধোব তেজে বিশ্বেব গ্রকাঁশ, 
হনব কৃক্ষিব ক্রেদে শাহাব নিবাস ? 
যাভাব প্রভাপে সদা মেদিনী কম্পিত, 
মচছ-পদাঘাতে আজি সে হয মদ্দিভ 
স্বিতি শতবা হযে বুক ফেটে যাষ, 
৩খু এতে খন্যবাদ দিয়েছি দযাম। 
কভু বভু দেহ চেডে আত্বা আবোহিযে, 
এমন নাবদ যখা হেকিতে চাপিষে, 
ভ্রমিততম শন্য মার্গে কল্পনাৰ সনে, 
মাইতেম অমুত-পাগবে দূই ভনে। 

আহা কি স্বপীঁষ বাধু চাবি বাবে বয, 
সব সম্পথ হু হইত হদয | 
(দখিতৈিম বেলাভুমে ক্বলিডে নল, 
পশিছে ভাহাব মধ্যে গ্রাণীবা সবল । 
নবণসমধ্রকলে অগ্রিব ভিতবে, 
পুপেশেন সীতা যেন পবীক্ষাব তবে। 
গে 'অঠিব এই এক শক্তি অপবপ, 
গ্াণীদেব স্বণ-সম ক্রমে বাডে বকপ। 

যত তাঁবা চটু ফট ধড্‌ ফডু ববে, 
ততই তাদেব আব বপ নাহি ধবে। 
ক্রমে ক্রমে উপচিত বপেব ছটাষ, 
অগ্নিমষী সৌবী প্রভা ম্লান হযে যাষ। 
যে যে যত হইতেছে তত প্রভাস্বান্‌, 
তত শীঘ্ব পাইতেছে সে সাগবে স্থান 
দেখাইযে ছেন কত যাদৃকবী খেলা, 
কল্পনা আমাব চক্ষে যেবেছিল ডেলা । 


৫৮৭ 
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ক্রমে যেন হয়ে গেনু অন্ধের মতন, 
বন্জ্ঞানে লইলেম তাহার স্রণ। 

সে কীদালে কাঁদি, আর সে হাসালে হাসি, 
তারি সুখে সুখবোধ, তাহারি প্রত্যাশী । 


যখন বৃদ্ধির সেই নূতন চেতনা, 
হয়ে এল প্রভাময়ী তড়িতগমনা ; 
উঘা হেরে নিশা যথা ছুটিয়ে পালায় ; 
জাগবণে স্বপ্র যখা তৃর্ণ উবে যায়, 
তথা প্রভা হেরে বেগে পালাল কল্পনা ; 
যেন ডবে ধায় রড়ে চঞ্চলচরণা | 
কোথায় পালাও, ওগো কল্পনাস্থন্দরী, 
এখনি আমারে একেবারে ত্যাগ করি? 
বটে তুমি জত্তদের মোহের কাৰণ, 
তুমি গেলে হতে পারে মোহ-নিবারণ । 
কিন্ত ত্‌মি কবিদের মহা সহায়িনী, 
মহীয়সী সরস্বতী শক্তির সঙ্গিনী । 
তোমাকেই কোরে তার প্রথমে পর্ন, 
করেন ব্র্লাও হ'তে প্রকাও সৃজন | 
সে স্থষ্টির স্ুশীতল উজ্জ্বল প্রভাষ, 
এ স্ছষ্টির চন্দ্র সৃধ্য মান হয়ে যায়। 
এ স্থ্টি লোকের করে দেহের লালন, 
সে স্ট্টি সব্বদা করে আত্মার রক্ষণ। 
পাপেব কিরূপ ঘোর বিকট আকার, 
পণ্যের কিরূপ মহা প্রভার প্রচার, 
কি এক জ্লিছে পাপে বিষম অনল, 
কি এক বহিছে পুণ্যে বায়ু স্রশীতল, 
যথাযথ একে দেয় মানুঘের চোকে ; 
নারকীরে লয়ে যায় সুখে আরলোকে । 


নিবর্বাণ ৫৮৩ 
যদিও রাখি না আমি ইন্দ্র-পদে আশ, 
মাগিনাক পারত্রিক শুন্য সহবাস ; 
কিন্ত কবি হ'তে সদা জাগিছে বাপনা, 
তোমা বিনে কে ঘটাবে এ হেন ঘটনা % 
তূমি যদি ত্যজে যাও এমন সময়ে. 
বল দেখি, কি করিব তবে সে সময়ে ? 
যে অসময়ে যোগ্য বয়, স্বাদ, অবসর, 
হইয়ে একত্র সবে মিলিবে সুন্দর ; 
ফষে সমযে জাগাব নিদ্রিভা সবস্বতী, 
স্ষ্ট্থে জাগান স্রপ্নী অনন্তে যেষতি | 
যর্দি আমি তত দিন থাকি গো জীবিত, 
ভাগ্য ক্রমে সবস্বতী হন জাগরিত : 
তখন কে কোবে দিবে তার 'অঙগরাপ £ 
হয়ো না কল্পনা তুমি আমারে বিবাগ ! 
কল্পনা ছুটিষে গেলে জুপ্তোখিত মত, 
দেখিলেম, ভাবিলেম, খুঁজিলেম কত। 
সে কূপ, সে দয়া, আর সে সুধাসাগর, 
কল্পনা যা একেছিল চোকের উপৰ ; 
সকলি উবিষে গেছে কল্পনাব সনে, 
কল্পনাব কাণ্ড ভেবে হাসি মনে মনে। 
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি কল্পনাসুন্দরী, 
যাদুকরী মদিবা হতেও মোহকরী ! 
ধন্য ধন্য ধন্য ধনী তোমার মহিমা, 
তব বরে লঙ্কাবাজ্য লভে কালনিমা | 


তদন্তর প্রেম, আমি তোমায় খৃঁজিয়ে, 
বেড়ালেম সম্দায় বৃক্গাণ্ড ঘুটিয়ে। 
যত গলি ধূঁজি পল্লী নগরী নগর, 
ডোবা জলা নদী নদ সমুদ্র সাগর ; 
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অন্তবীপ প্রাযদ্বীপ উপদ্বীপ দ্বীপ, 

জঙ্গল গহন গিবি মকব সমীপ, 
আরাম-উদ্যান উপবন কৃঞ্জবন, 

প্রাস্তব প্রাসাদ দূগ কৃটাব ভবন, 

আশ্ুম মন্লিব মগ গির্জা সভাতল, 

পাতি পাতি কোবে আমি খজেছি সকল। 
ভেদিযাছি ববফসংঘাত মেকদ্বয, 
তিমিব-সাগব প্রা ঘোব তমোময | 

উডে উডে ভ্রমিযাছি চন্দ্র স্য্যলোকে, 
দেবলোকে খ্র্বলোকে বৈকণ্ঠে গোলোকে । 
শৃন্যে ভাসে পুপ্ত পৃঞ্জ গ্রত হাবাগণ, 
'অসীম সাগবে যেন দ্বীপ অগণন ; 
প্রত্যেকের প্রতি বৃক্ষে গ্রত্যিক পাভাষ, 
তন তন কবিযাছি চাহিষে তোমাষ | 
কোন খানে পাই নাই তব দবশন, 
কিছুমাত্র দফা ককণাৰ নিদশ ন। 


কতদিন এ নগবে নিশীথ সমযে-- 
যে সম্মযে নিসগ বষেছে স্তব্ধ হযে, 
ব্যোমময তাৰ! সব রবে দপ্‌ দপূ্‌, 
যেন মণি-খচিত অশীম চক্াতিপ , 
কোন দিকে কোন বব নাহি শুনা যায, 
কভূমাত্র 'পিযুকাহা হীকে পাপিষাষ ; 
গ্যাসেব আলোক আছে পথ আলো কোনে, 
প্রহবীব দেহ টলমল খুষযোরে , 
ফিবিয়াছি পথে পথে, পাডাষ পাডাষ, 
যেখানে দূ-চোক গেছে, গিয়েছি সেখায | 
কোথাও উঠিছে হুর, উল্লাস-চীচুকাব, 
যেন ঠিক যমালয়ে নবক গুলজার | 
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কোথাও উঠিছে “হরিবোল হরিবোল” 
ধেই ধেই নাচিতেছে, বাজিতেছে খোল! 
কোন পথে সুড়িদের দর্জা ঠেলাঠেলি, 
তার উপরের ঘরে ঘৃণ্য হাসিখেলি। 
আশে পাশে মাতোয়ান লোটে নদর্মায, 
গায়ের বিটকেল গন্ধে আত উঠে যায়। 
কোন পথ জনশৃন্য, নাই কোন স্বন, 
দ-এক লম্পট, চোর চলে হুনু হন্‌। 
কোন পখে বাবৃজীব পাইশালেব দ্বাবে, 
পোড়ে আছে দ-এক অনাথ অনাহারে ! 
শুনেছি দেখেছি হেন বিবিধ প্রকাব, 
কোন পথে কোন চিহ্ছ পাইনি তোমার 


থ্রতি পূণিমায় দ্বিগ্হব বজনীতে, 
গিষেছি গড়েব মাঠে তোমারে খজিতে! 
বিকেল বেলাষ হেখা দর্শকেব তরে, 
বস্‌্রাই গোলাপ সব ফোটে খবে থবে। 
ঘোড়া চড়ে ভাষা সব মর্কটের মত, 
উল্‌ক্‌ ঝুলুক্‌ মবি উকি ঝকি কত! 
সে সকল চক্ষশুূল খাকে না তখন, 
ভৌ ভে! কবে দশ দিক, স্তব্ধ ব্রিভুবন। 
মনোহর স্ধাকব হাসি-হাসি মূখে, 
ধবণী-ধনীর পানে চান সকৌতুকে । 
চক্ষিক। লাবণ্যমষী হাসিয়ে হাসিষে, 
দিগঙ্জনা সখীদেব নিকটে আসিয়ে, 
হ'রে লয়ে পুঞ্জ পৃঞ্জ তারকা-ভূঘণ, 
সীমস্তে পবায়ে দেন নক্ষত্র-রতন ! 
দেখাইতে ভুঘণের হবণ-কাবণ, 
সাদরে বলেন সবে মধুর বচন ১ 
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প্রকৃতি পবান ফাকে নিজ অলঙ্কাব, 
কতকৃগুলে!৷ অলক্কাৰ সাজে' কি গো তাৰ? 
স্বভবি-স্ুন্দব বপ যথাথ সুপ, 

অলঙ্কত ৰপ তাহে কলঙ্ক-স্ববপ। 
স্ুন্দবীর অলঙ্কাবে প্রয়োজন নাই, 
কৃবপাবি ঝুড়ি ঝুডি অলঙ্কাব চাই । 

অমা নাকি ঠিক যেন তাডক] বাক্ষসী, 
সব্বাঙ্জেতে পবে তাই তাব বাশি বাশি। 
ইন্ধন পবে না তো কোন অলঙ্কাব, 
জগত মোহিত তবু বপ দেখে তাব। 
উধাব ললাটে শুদু অকণেব ছটা, 

তবু বিশ্ব অলঙ্কৃত কবে বপ-ঘটা । 

দই এক খানি পবৰ বাড,ক প্রভাব, 
সমভাব হউক ভূঘণভূঘ্যভাব |; 

তাব কথা শুনে তাব। হেসে ঢল ঢল 
উড়ে পডে শুভ্র ঘন হৃদয-অঞ্চল । 

সবে মিলি হাসিখেলি আহলাদে ভাসিষে, 
কবেন কৌতুক কত চাদেবে ঘেবিষে । 
তিনিও .তাদেব পানে হেসে হেসে চান, 
কবে কবে সকলে কবেন সুধা দান। 
নন্দনকাননে যেন গমোদ-সমাজ, 
বিহবেন অপ্সবের সঙ্গে দেববাজ । 
চন্দ্রেব প্রমোদ-বসে বসার্র ভুলোক, 
গ্রান্তবেব তৃণ-ছলে সব্বাঙ্গে পুলোক | 
বাযু-বশে তৃণ-দল কবে থব খব, 
ভাবিনী ধবাব ষেন কীপে কলেবর। 
সরোবব-জল যেন আহনাদে উচ্ছলে, 

ভক্ষে বঙ্গে নাচে হাসে ক্মুদিনী-দলে | 
সুবধনী অদূরে কবেন কল কল, 

চল ঢল, যেন কত আনন্দে বিহবল। 


নিব্বাণ ৫৮৭ 


স্তব্ধ হয়ে দাড়াইযে নিমগন মনে, 
চাবিদিকে চাহিয়াছি স্স্থির নয়নে ; 
কোথাও না পেষে, স্ুধায়েছি সমীরণে, 
যদি হযে থাকে তার দেখা তব সনে ; 
কিন্ত সে চলিষে গেছে আপন ইচ্ছায়, 
কর্ণ পাত কবে নাই আমাব কথায | 


সস 
€ 


; অমা ত্রিষামায ছাতেৰ উপব, 
সাবা বাত কাটাষেছি বসি একেশুব। 
তিমিব সংঘাতে বিশ্ব গাঢ় ব্বাস্তময়, 
দউ হস্ত দৃষ্টি নাহি প্রসারিত হয়। 
যে দিকেতে চাই, সব অন্ধতম কপ, 
ধেন মছাগলযেব স্পট প্রতিবপ। 

যেন ধবাতিল নেবে গেছে তলাতল, 
অপীম তিমিব-সিশ্কু বয়েছে কেবল । 
যত দেখিতেম সেই ঘোব অন্ধকার, 
উদ্িতো। হৃদযে সব সংহার 'আকাব। 
লষে যেত মন মোবে সঙ্গে সঙ্গে কোরে, 
শৃন্যমষ তমোময় শাশানে কবরে । 
বিঘাদে আচচছণ সব সমাধির স্বীন, 
দেখিযে বিস্মাযে হত ব্যাকল পরাণ । 
যত ভাবিতেম মন করি স্বিবেশ, 
ততই জাগিত মনে সেই সব দেশ : 
যে সনার চিহ্ন আর দেখা নাহি যায়, 
যে সবাব কোন কথা কেহ ন:; সুখায়, 
প্বাণে কাহিনীমাত্র রয়োছ নির্দেশ, 
ধবণীর গর্ভে মগ ভগ্র-অবশেষ ; 
কোথা সেই বীরগণ যারা বাহুবলে, 
চন্দ্র সৃষ্য পেড়েছেন ধোরে ধরাতলে । 


৫৮৮ 


প্রেম-পবাহিণী 


ফাদেব প্রচণ্ডতব যদ্ধ হুস্কাব, 
বিপক্ষেব বীব হিয়া কবেছে বিদাব। 
স্বদেশেব সীমা হ'তে যাবা শক্র শবে 
ছুডে ফেলে দিয়েছেন লক্ষ ক্রোশ দৃবে। 
যাবা নিজ জন্মভূমি উদ্ধাব-কাবণ, 
অকাতবে কবেছেন কধিব অপ ণ। 


কোথা সেই বাজগণ, যাবা ধীব ভাবে, 
শেসেছেন দৃষ্ট সংঘ অধৃঘ্য প্রভাবে । 
পেলেছেন শিষ্টগণে সদা সদাচাবে, 
ভ্যেজেছেন নিজ-স্বাথ মাত্র একেবাবে। 
যাদেব সবল সৃক্ষা নীতিব কৌশলে, 
ছিল দীন ধনী মানী সকলে কৃশলে । 
প্রান্তব শস্যেতে পূর্ণ, বতনে ভাগ্ডাব, 
ধবাময হযেছিল যশেব গ্রচাব' 


কৌথা সেই বিশু-গুক মহাকাবগণ, 
যাবা স্বগ হাতে আুধা কবে আকধণ-- 
মনময জগতেব ওষাগত প্রাণে 
কবেছেন জীবাধান বসামত দানে । 
পাপেৰ গবলময জদষ উপব, 
নিবন্তব বর্ধেছেন চোক্ষ চোক্ষ শব। 
গদগদ স্ববে ধোবে স্ুললিত তান, 
পণ্যে পবিত্র স্তোত্র কবেছেন গান । 


কোথা সেই জ্ঞানিগণ, জগত-কিবণ, 
যাবা আলো করেছেন আন্ধাব ভুবন ! 
উদ্ধাবি পাতাল হ'তে বতন-ভাগ্ডাব, 
করেছেন বিশ্বময এশুধ; প্রচার | 
ধরিতেন প্রাণ শুদু জগতের তরে, 
উদাসীন আপনার স্বাথে র উপরে । 


নিক্বাণ ৫৮১ 


সন কোধ কবিতেন মান অপমান, 
প্রাণান্তে কবেণ্রি কভু আত্বাব অমান' 


কোথা সে সবলগণ. খাবা এ সংসাবে, 
লাক-মাঝে ছিলেন অগ্রাহ্য একেবারে । 
নিজ-শ্রম-উপাজিত অতি অল্প ধনে, 
কাটাতেন কাল যাবা অতি তৃপ্ত মনে। 
আপনাব কৃটীবেতে আইলে অতিথি, 
পাউতেন অশ্তলেতে পবম পিবিতি। 
খুদ দুখ যা থাকিত কাছে আপনাব, 
তাই দিযে কবিতেন অতিথি-সৎকাব । 
যাদেব নিজে গ্রতি ফেলিতে নষন, 
পান নাই যদিও খুজিষে এক জন, 
তথাপি দেখিলে চোকে অপবেব দুখ, 
হৃদয়ে জন্মিত স্বতঃ অত্যন্ত অসুখ | 
যখাসাধা কবিতেন কোন প্রতিকাব 
'আাশা নাহি বাখিতেন প্রতি-উপকাব। 
নুতন অকণ ছটা শীতল পবন, 
তক লতা গিৰি ঝর্ণা প্রাস্থব কানন, 
পাখীদেব স্রললিত হর্-কোলাহল 
স্থমধ্ব তটিনীকুলেব কলকল, 
এই সব নিসগেৰ মহৈশৃর্ধা লষে, 
স্থখে দিন কাটাতেন একেশ্বব হযে । 


এবে তাবা সকলেই তোজে এই স্থান, 
তিমিব-সাগব-গর্ভে মহানিদ্রা যান। 
কে দিবে উত্তব, আব কে দিবে উত্তব' 
আমাদেবো এইবপ হবে এব পব। 
এই আমি অন্ধকাবে কবিতেছি বব, 
একদিন এই আমি, আমি নাহি রব। 


0৯০) 


পেম-প্রবাহিণী 


চলে যাব সেই অনাবিষকৃত দেশ, 

হয় নাই যাৰ কোন কিছুই নির্দেশ ; 
অদ্যাবধি কোন যাত্রী যার সীমা হ'তে, 
ফিরিয়া আসেনি পন আর এ জগতে। 
এমন কি আছে গুণ, যাহাৰব কারণ, 
ভাবকে কখন তবু কবিবে স্বরণ £ 
মিত্রের দ-দিন হদদ স্মারক-স্বরূপ, 
বলিবেন আমাব প্রসঙ্গে এইরপ ; 
যথা--'তার ছিল বটে সবল হৃদ, 
আমাদের সঙ্গে ছিল সবল প্রণয, 
রাখিতে জানিত বটে মিত্রতাব মান, 
পিতাকে বাসিত ভাল প্রাণেব সমান । 
বড়ই বাসিত ভাল সরল আমোদ, 
প্রাণান্তে করেনি কভু কারো বরামোদ । 
জন্ভূমি-প্রতি ছিল আন্তরিক প্রীতি, 
সগৌবব ঘৃণা ছিল গ্সেচছদের প্রতি। 
সদানন্দ মন ছিল, মগ ছিল ভাবে, 
বদ্ধি সত্বে অন্ধ ছিল সাংসারিক লাতে। 
কিন্তু ছিল অতিশয় উদ্ধতেব প্রা, 
ভুড়েদের গ্রাহ্য নাহি কবিত কাহায়। 
বসে বসে আপনি হইত জ্বালাতন, 
খামকা ত্যেজিতে যেত আপন জীবন । 
নিজের লেখাষ ভুল বিঘম বড়াই, 
জানিত এ দেশে তার সমজ্দার নাই |”? 
তি কি তখন, -অয়ি প্রেম-প্রবাহিণী, 
মিত্রদের মত কবে আমার কাহিনী ? 
এই পোড়া বর্তমানে নাই গো ভরসা, 
তাই আরো দ'মে যাই ভেবে ভাবী দশা : 
বাঙ্গালির অমায়িক ভোলা খোল। প্রাণ, 
এক দিন হবে না কি তেজে তেজীয়ান 
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যদি হয়, নাহি ভষ, সেই দিন তবে 
গিষে দাডাতেও পাৰ আপন গৌববে। 


পবেব পাতডাচাটা, আপনাব নাই, 
মঠমত-কার্তা তাবা বাঙ্গালাব চাই । 
মন কভু ধাব নাই কবিত্বেৰ পখে, 
কবিবা চলুক তবু তাহাদেবি মতে। 
জনমেতে পান নাই 'অমৃতেব স্বাদ, 
অমৃত বিলাতে বিস্ক মনে বড় সাধ। 
ভাল ভাল, যুপ্তি ভাল, ভাল অভিপ্রাষ, 
ভাইপোবা মাখায় বড, ঘাডে তোল দায়! 
গাধাবণে ইহাদেব বামা ববে আছে, 
কাজে কাভে আদব পাবে না কাবে। কাছে। 
এখন নোহন বীণা নীববেহ খাক্‌, 
এ আসবে পা্যাচাদেব নৃত্য হবে যাক্‌। 
তুমি যে আমাব কত যতনেব বন, 
কেন সবে আনাডিব হেস অযতন £ 
বেধ্য ধবি খাক বসি গ্রফুল অন্তবে, 
যখাখ বিচাব হবে কিছু দিন পবে। 
পিতাবা নিকটে থেকে তাপে জবজব, 
পুত্রেরা হেবিবে দূবে জুড়াবে অস্তব। 
কোখায বা আছ তুমি, শিজে সবস্বতী, 
সমযে শবেব বনে কবেন বসতি । 
কোথা শ্েতপদ্-বন তাহাব তখন, 
সৌবভ-গৌববে যাৰ মোহিত ভুবন ! 
শবের খোচায ছিন কোমল শবীব, 
জন্তগুলো ঘেবে কবে কিচিব মিচিব ! 


মবিতে তিলাদ্ধ মম ভষ নাহি করে, 
ডুবিতে জনমে খেদ বিস্মৃতি-সাগরে । 


৫৯২ 


প্রেম-প্রবাহিণী 


বেখে যাব জগতে এমন কোন ধন, 
নারিবে করিতে লোকে শী অযতন । 


অন্ধকারে বোসে হেন কত ভাবনায়, 
ভূত ভাবী বর্তমানে খুঁজেছি তোমায় । 
কোন কালে হয় নাই দেখা তব সহ, 
ধজেছি তোমায় প্রেম তৰু অহরহ । 


যবে ঘোর ঘন ঘটা যুড়িয়া গগন, 
মেদিনী কাঁপায়ে করে ভীঘণ গর্জন। 
কালিব সাগব প্রায় অকল আকাশ, 
ধক্‌ ধক্‌ দশ দিকে বিদ্যুৎবিলাস। 
তত্তড় তত্তড় বেগে বৃষ্টি পড়ে, 
ছটাচছট  গুলিবৎ শিলা চচচড়ে | 
সৌসেঁ। সৌর্সো বোবে। বৌর্বো ধাক্কান ঝড়ে 
বৃক্ষ বাটী পৃথ্বীপৃষ্ঠে উখাড়িয়া পড়ে। 
ঘোরঘটট চগুযুদ্ধে মেতে ভূতদল, 
লণ্-ভণ্ড করে যেন বুন্নাণ্ড মণ্ডল । 
সে সময়ে চমকিয়ে গিয়ে একেবারে, 
প্রলযের মাঝে আমি খজেঁছি তোমারে | 


যবে প্রিয় অরুণের তরুণ কিরণ, 

রক্রিত করিয়ে দেয় ধরার আনন । 
উধার্দেবী স্বর্ণ বণ পরিচছদ পরি, 
বেড়ান উদয়াচলে তুঙ্গ, শু্গপরি । 
সুশীতল সুমধুর সমীরণ বয়, 

শাস্তিরসে অস্তরাত্বা পরিপূর্ণ হয়। 

সে সময়ে শান্ত হয়ে উদার অস্যরে, 
চাহিয়াছি চারিদিকে দরশন তরে। 
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নিব্বাণ ৫৯৬১ 


কিছুতেই যখন তোমারে না পেলেম, 
একেবারে আমি যেন কি হয়ে গেলেম। 
শুন্যময় তমোময বিশ্ব সমুদয়, 
আতস্তব বাহিব ওফ, সব মকময। 
আসিযে ঘেবিল বিডন্বনা সারি সাবি, 
দূভব হৃদয়-ভাব সহিতে না পাবি, 
কাতৰ চীতখকাৰ স্ববে ডাকিনু তোমায়, 
কোথা, ওহে দাও দেখা আসিযষে আমায় ! 
অমনি হ্দয় এক আলোকে পৃবিত, 
মাঝে বিশ্ববিমযোহন কপ বিবাজিত। 
মধূ্ময়, স্ুধাময, শাস্তি-সুখময়, 
মৃত্তিমান প্রগাঢ় সস্তোঘ-বসোদয় । 
কেমন প্রসন্ন, তাহা কেমন গম্ভীব, 
অবৃত-সাগর যেন আতজ্মাৰ তৃত্তিৰ ! 


আজি বিশ্ব-আলে। কাব কিবণনিকবে, 
হৃদয উথুলে কাব জযধ্বনি কবে ? 
বিপদ সম্পদ বত জগতেব ধন, 
কেন আজি যেন সব নিশিব স্বপন £ 
কেন ধৃষ্ট পাপেব দুর্দান্ত সৈন্য যত, 
সন্মুখে দাড়াষে আছে হযে অবনত? 
কেন সেই প্রবৃর্তিব জ্বলম্ত অনল, 
পদতলে পড়ে আছে হযে স্ুশীতল ? 
ছুটিযে পলান কেন পিবিতি জুন্দবী, 
কেন বা উহাবে হেবে মনে হেসে মবি £ 


ক্রমে ক্রমে নিবিতেছে লোক-কোলাহল, 
ললিত বাশবী-তান উঠিছে কেবল! 
মন যেন মজিতেছে অমৃত-সাগবে, 
দেহ যেন ফাটিতেছে সমাবেগ-ভবে | 


৫৯৪ প্রেম-প্রবাহিণী 


প্রাণ যেন উড়িতেছে সেই দিক পানে, 
যথার্থ তৃপ্তির স্থান আছে যেই স্থানে। 
অহো! অহো, আহা, আহা একি তাগ্যোদয়, 
সমস্ত ব্রন্নীণ্ড আজি প্রেমানন্দময ! 


ইতি প্রেম-প্রবাহিণী কাব্যে নিক্বাণ-নামক পঞ্চম সর্গ 


আব্বা ওত ও 


সমাপ্ত 


লুক্ষঞ-ক্্পল্ন 


ক করি 
তা 


২ 
সখ 


ব্্ি-কর্প্মন্নি 


০৩ 
স্পসরি  উপস্্প 


আমি অদ্য সমস্ত দিন নিঘন বর্ম অত্যন্ত পবিশ্বাস্ত হইযা কান্ত শবীনব পৃহি 'আসিলাম, 
বংশীঘ শীঘ ববণীধ কার্ধা সমাপনাশন্তব শয্যায প্রসাবিত দেহে শযান ভইযা খুমনিনাশিনী 

নিদ্রান 'আপক্ষাঘ বহিলাম | শাম শবাব 'অলন ও অবসনু হইয়া আসিল এনং ক্রমে ব্রা 
নেত্রপত্র ভাবাক্রান্ত হইমা নিনীলিত হইল | 

বোধ হইপ, এক অপুর্ব পব্বতোপনি উপশ্সিত ভইযাচি খাম একটি প্র্ুবণ-গ্ুবাহ 
পৃবাহিভ হইত্োচ নিশান ব আপনার সবামঘ বিবণমালাষ প্রকতিদেবার “মাহনায হাসাচছাটী 
নিশ্তান ববিতেছেন, তাবাপণ পম্দক্ছল হীবব খওডেব ন্যাব আবাশমষ ব্যাপ্ধু হহযাছে ঝবণাব 
জল চক্জবশ্িতে চিক চিক ববিতাচছে মন্দ সমীবণ কমতমবেণ হবণ কাবিষা ভলে স্থলে ক্রীড়া 
বিঘা বেডাইতিছে নির্মল ডলের সমুছজ্জল আদর্শে বৃক্ষসন ল 'অঝোম্খ £ উদ্ধ মূলে প্রবেশ 
কবিযাছে এল প্রতিমাচক্জ ভাভাদেল গতি টাক কলিবা ভাসিতি্ছ চতীদদস নিস্তব্ধ নির্ববেব 
শতিস্খবব ঝাণ ঝন শব্দ বাতীত "গাব বিছুই ওনা যায না। আহা 1 পি মনোহর স্থান 
বি সখমম সমল এমন গমমে এস্সানে আমিলে বাহান ভাদয শা 'আনন্ন-গাণাবে নিষণা হয? 
চিবোদিত[ ব্য্তিকএ চিভুবিনাদন ভইহা খাকো বিদ্ধ বি আমশ্চযা আাগি বোন 
কুমেই স্থানভব করিত পাবিলাম শা স্বভাবেব সকল শোভাই নেত্রপথে দঃখেৰ 
মলিন মুক্তি চিত্রিত ববিতে লাগিল । মহা উদ্দিপা হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ কবিতে 
লাগিলাম। 

এমন সমযে হটাত দক্ষিণদিব হইত হা হতভাগা নন্দনগণ হা অভাগিনীব বাছা 


০ 


সবল । ভাবা নোখায যাইবে হা দগ্ধ বিধাতঃ 1 আমি তোমাব বি অপবাঁধ কবিযাডি 
যে অকালে ত্রোড শুশ্য কবিযা সস্তানগুলিনকে কাডিযা লইবে ? হা কঠিন জদয ' ভ্লবেগে 
চুরণণীযমান নদী-তীব-ভুল্য কেন শতখা হইযা যাইতেছে না? হা মাতঃ ধবিত্রি। এখন 
অবধি তুমি শোভাহীন হইবে! হা খন্ম। তোমাৰ প্রতি আব কেহই শ্দ্ধা ববিবেন না! 
ওবে পাঘাণ প্রাণ, এখনও তুই দেহে বহিযাছিষ্‌ ? ভহাষ? এখন আব কাহাব মং খ ছেখিযা 
সকল দঃখ বিস্মৃত হইব? আব কাহাব মুখ চাহিযাই বা বৃদ্ধকালে সুখে খাকিবাৰ আশা 
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কবিব? ভা পুত্রগণ! আমি কেবল তোমাদেব দেখিযাই পতিবিযোগে গ্রাণবাবণ 
কবিযাছি, তোমাদেব দেখিযাই বিজাতিদিগেব শত শত পদাঘাত অক্পান বদনে সহ্য কবিযাছি, 
আব তোমাদেব যতখপবোনাস্তি দূর্দশা হইল বলিষাই অন্য পতিকে ববণ কবিযাছি ! মনে 
কবিযাছিলাম, তোমবা অতি অল্প দিনেব মধ্যেই আপনাদিগের ভাঘাকে উতকৃষ্ট পদ্বীতে 
'আবোহণ কবাইবে, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচাৰ করিবে, কসংক্কাবসকল উন্মলিত কবিষা উৃত 
হইবে, নানা দিক্‌ দেশে গয়ন কবিয। বাণিজ্য-বাবগাষ বিস্তাব কবিকে, গ্রভৃত অথ উপার্জন- 
পৃথক সকলেব নিকট আমাৰ ফলবতী নামেন সাফল্য সম্পাদন করিবে, পুথিবীব মধ্যে 
গব্র্বোতকৃষ্টি সভ্য বলিষা 'অগ্রে কীন্তিত হইবে, এবং সকলেই একমাত্র অদ্বিতীষ পবমেশুবেৰ 
উপাসক হইযা আমাব মুখ উব্ষল কবিবে। ভাঁঘ। হাষ। আমাৰ সেই দবাবোহিণী এশার 
কি এই পরিণাম”. গবে নিদাকণ বিপি।  দমা-মাধা পবিশুন্য হইযা আমাব ক্রোড শূন্য 
কবা যদি তোমাব একান্ত মন্তব্য হইযা খাকে, বাথ্ুহা কবিতভেছি, তবে এক সঙ্গে আমাকে 
শুদ্ধ ধবংস কবিযা ফেল । আত 1 আব যে কিছু দেখিতে পাই না, বৰ যে অবকদ্ধ হইনা। 
'আসিল, বক যে কেমন ববিবা উঠিতিচে। উঠ? এই অশ্নতপুর্ব বৌদন-ত্বনি 'আমাব 
কর্ণ কৃহবে প্রবেশ কবিল। 


অমনি মহা উদ্বিগ হইয়া স্খলিত পদে সেই দিকে ধাবমান হইলাম | গিষা দেখি 
প্রবাহের বান দিযা এক শিস্তাবি পন্থা বহুদব পধযন্ত চলিযা পিষাছে, তাহাব প্রাবণ্তে এব 
উচচ বৃক্ষোপবি কাষ্ঠফলকে 'বঙ্গদেশেব ভাবী পথ এই কয়েকটি শব্দ বৃহ বৃহৎ অক্ষবে 
লিখিত আছে এবং সেই তকমুলে নান।ভবণভূখিতা পল কপবতাঁ একটি 'আদ্ধবষসী বমণী 
অচৈতন্য পড়িযা 'আছেন। আলি তীহছাকে মুচিভতা দেখিয়া নিশ্চয জানিতে পানিলাম, 
ইনিই বোদন কবিতেছিলেন। অনিলক্ষে প্রনাহ হইতে ভাল আানিযা ভীহাব মুখে সেচন 
করিতে লাগিলাম । তিনি জলসেকে চৈতন্য পাইয়া 'আমাব দিকে দৃষ্টিপাত কবিলেন, অমনি 
দূ-নয়ন দিযা অনল অশ্ন্ধান। বহিতে লাগিল । বোধ হইল যেন তাহাব আন্তবিক স্মেহ 
গলিত হইয়া পড়িতেছে। আমি তাহার পঙ্গেহছ ভান অললোকন কবিযষা এবং বোদানেন 
কারণ জানিতে না পাবিষা 'গাথ্রহ সভবাবে জিভ্ঞাপা কবিলাম, 'আধ্যে, আপনি কেগ কি 
নিমিত্ত একাকিনী এই বিজন স্থানে ক্রন্দন কবিতেছিলেন ? এবং আমাকে দেখিযষা কি 
জন্যেই বা রোদন করিতে লাগিলেন £ যদি কোন বাবা ন। খাকে, অনুখহপব্ৰক এ সমস্ত 
বর্ণন করিয়া আমাব উৎকণ্ঠিত চিন্তাকে আপ্যাধিত ককন |” তিনি চক্ষেব জন পৃছিতে 
পঁছিতে বলিলেন, “বাছা, আমি বঙ্গদেশেব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ভোমাদেব বিপদ শবণ ৭ রিযাই 
ক্রন্দন করিতেছি । অদ্য 'আমি বৈকাল বেলাষ বায় সেবন কবিযা বেড়াইতে বেড়াইভে শুনিতে 
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পাইলাম, আমার ভাবী পথ উত্তমপে প্রস্তত হইযাছে। এই চিব-প্রার্থ নীষ আনন্দজনক 
বাক্য শ্ববণমাত্র অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া এইস্বানে উপস্থিত হইলাম | কিন্ত কি বিডম্বনা ! 
কি পবিতাপ। কোথা নানাবিধ সুসজ্‌ভণ দেখিযা পবম সখ অনুভব কবিব, না এক মহা 
বিঘাদজনক অদ্ভুত ব্যাপাব উপস্থিত হইল । এই পথেব প্রাবন্তে দণ্তাসমীন হইযা ইহার 
পানিপাট্য দর্শ নাথে বন্দ পর্য্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিভেছিলাম, বিন্ত তাহাতে যে সব ল মনোহব 
আশ্চর্য বস্ত-সন্দর্শ নেব আশা ছিল, তাহাব কিছুই দৃষ্টিগোচব হইল না, প্রত্যত পথেব 
মধ্যস্থল দিষা এবটা সুদীর্ঘ মডা তালগাছ আমার অভিমখে চলিযা আসিতে লাগিল । ক্রমে 
আমাব নিকটবন্ভী হইলে দেখিলাম, সেটা ভালগা নহে, একটা কিন্তৃতাকাব বাক্ষণী যুখ- 
ব্যাদান কবিবা পাস কবিতভে আসিতেছে | আমি এই মুভিমতী বিভীঘিবাকে অবলোকন 
কবিষা চিত্রাপিতেব ন্যায় হইয়া গেলাম | না দৌডিষা পলাইত পাবি, না মুখ দিযা কথা 
সবে, কাপিতে কাপিতে ভিন কদলীব ন্যায় ভূতলে পড়িলাম। ফলত ভখন আমি বলে 
কি ভবনে, বসিযা বি শখন কবিযা, তাহা কিছুমাত্র জানিতে পাবি নাই । কেবল এইমাত্র 
মণে পড়ে যে, কে থেন হামার নিকটে আসিয়া দন্ত কডমডিযা বলিতিছে, 'ওবে সব্বনাশি 
বঙ্গি, বড তই চিযাত্তব মনৃন্থণে আমাকে মাঝ-পথ হইতে ভাডাইযা দিযাছিলি, ভাহাতেই কি 
ভোব শক্রতাব শেঘ হইযাছিল ৪ ভাহাব পাব আমি যেখানে যেখানে যাইবাব উপত্রম কবি, 
প্রা তই সেই সেই স্থানেই 'জামাব কালশক্র শস্যবাশিকে পাঠাইযা দিস্‌। এই তভোব শস্য- 
বাশিব নাশেন নিমিত্ত দুভিক্ষকে পাঠাইযা আসিভেছি। আব স্ব” ভোঁৰ সন্তানগুলোর 
ঘাড ভাঙ্ষিযা বড খাইব, দেখা যাক ,কে আসিয়া বক্ষা কবে 2 পৰে চৈতন্য হইলে দেখিলাম, 
সে বাক্ষসী9 নাই এবং সেই ভযঙ্কর কর্কশ শব্দও শ্াতিগোচব হইতেছে না। কিন্তু সে 
কধিবপ্িষা শস্যবাশিব বিনাশ কবাইযা ভোমাদিগকে বিন কবিবে, এই ভাবিয়া শুন্য হৃদয়ে 
বোদন কবিতে কবিতে মূচিচ্ভত হইযাছিলাম । তুমি আসিবা মুচষ্ঠা ভঙ্গ কবিলে | এই 
বলিবা তিনি পুনব্বাব বোদন কবিতে লাগিলেন । 

আমি এই সকল দেখিষা গুনিযা ভযাকল চিন্তে জিজ্ঞাসিলাম, “জননী, আবাব বোদন 
কবিতে লাগিলেন কেন” সে নিশাচরী কে? ভাহাকে দেখিবা কেনই বা আমাদিগেব 


্& 


অমঙ্গল আশঙ্কা কবিভেছেন %? তিনি নেত্রজল সন্ধবিযা কহিলেন, “হে পূজ্রক, তমি যে 


এ 
বাক্ষসীর সখা জিজ্ঞাসা কবিতেছ, তাহার নাম মহামারী, সে যে দেশে পদার্প এ কবে, তখাকার 
জীব জন্ত কিছুই থাকে না, সকলই তাহাব কবাল-কবলে কবলিত হয। বাছা, অগ্রে যে 
দভিক্ষের কথা শুনিষা 'আসিলে, সে তীাহাব প্রিষ সহচব, সেই সব্বনাশী অগ্জে এই দৃষ্ট 


সহচরটাকে পাঠাইযা! শস্যবাশিব বলনাশ ও প্রাণনাশ কবায, পশ্চাৎ আপনি আসিয়া সমস্ত 


৬০০ স্বপ্ু-দর্শন 


প্রজাকুল নিশ্মল' করিয়া ফেলে । বাপু, আমি কিছুমাত্র চিন্তা কবিতাম না, যদি তোমাদেৰ 
প্রধান বক্ষক শস্যবাশি পৃব্বেব ন্যায সতেজ থাকিতেন, যিনি তোমাদের সব্বপ্রকাবে সম্যক্‌ 
সাহায্য কবিততছেন, ধিনি ভোশাদিগেব প্রতিপালনার্ধে ই প্রাণ বাবণ কবিযাছেন | আছা। 
আমাব পতিনিযোগ হইলেও কেবল ভাহাবই পরতে দিন দিন অধিকতব গৌববেব সহিত 
জীবনকাল অভিবাহশ কবিতেছিলাম। তিনি কঙবাব এই চিদ্রানেধী হতাশ দৃ?ি দূভিক্ষকে 
দূব কবিয়া দিযাছেন। ছিযান্ডব মনৃন্তবে তাহাব সহিত দুভিক্ষেব ঘোবতব সনব হইযাছিল, 
ভাহাতে তিনি প্রথমত দূব্বল ও মুমৃধু্াব ভইষা পড়িলেন, কিন্ত পশ্চাৎ কিঞ্চিত বলাান হইলে 
এ দৃষ্টেব প্রতি এপ ভযানক “বগে খাবমান হইলেন যে, বাক্ষপী সহ১ব আব ক্ষণমাত্র তিষ্টাতে 
না পাবিয়া কৃক্কবেব ন্যার লাঙ্গুল মুখে কবিযা কোখায যে পলায়ন কবিল, তাহাৰ ঠিব বহিল 
না। এইন্সপে তাহার সাহাষ্যে পুশিবীমগুলেব বিস্তব জনপদ দুভিক্ষেব কঠোব আক্রমণ 
হইতে রক্ষা পাইয়াছডে। কিন্ত শস্যবাশি এবাব থেবপ দূব্বল হইয়া পডিযাছে, তাহাতে যে 
দতিক্ষের হস্ত হইতে বক্ষা পাইয়৷ তোমাদিগকে মহামাবীব কবল হইতে উদ্ধাৰ ববিতে সক্ষম 
হইবে, এপ বিশ্বাস হয না| আব মহামাবী যখন স্বযং এতাদৃশ গব্ৰ প্রকাশ ববিযা গিযাে, 
তখন অবশ্যই বোন ভযানক ঘডজাল কবিযা খাকিবে, তাহাব সন্দেহ শাহ | আমাৰ বোধ 
হয, পুক্রে তাহাবা এখানে প্রকাশ্য পে 'আসিযা শস্যবাশিব সৈন্যসযুহেৰ এক এক অ শ আকনণ 
কবিতে না কবিতেই পবাজিত ও দবীকৃত হইত, এখং 'অশ্যানা দেশেও তাহাবে বশস্থলে 
বিদ্যমান দেখিযা অগ্রবস্তী হইতে পারিভ না, এই নিমিত্ে শস্যবাশি ও আমার প্রতি তাহা 
অতিশয় আক্রোশ জনে । কিন্ত প্রকাশ্য পে কোন ক্রমেই খেব-নিষ্যাতন হইল না দেখিযা, 
এবাব অলক্ষ্য ভাবে 'আপণাদিগকে সমূলে নির্মূল কবিবাব অভিসন্ধিতে এমন কোন চক্র কবিষা 
থাকিবে, যে, হটাৎ আমবা চতুদ্দিক হইতে আক্রান্ত হইযা সকলে বিনষ্ট হইব। বাছা, 
তাহারা বাক্ষস জাতি, মাযাবলে না কবিতে পাবে, এমন কাধ্যই নাই । মনে কব, বাম লক্ষাণ 
সমস্ত সৈন্য-কম্তৃক, বিশেঘতঃ বৃদ্ধিমান্‌ বিভীঘণ ও মহাবীব হনুমান কক প্রবক্ষিত হইলেও 
মহীরাবণ আসিয়। কি 'আশ্চধা অলক্ষ্যভাবে হবণ কবিয! লইযাছিল । আব দেখ, আমাদেব 
বিনাশের নিমিত্ত যদি তাহাবা৷ অলক্ষ্য ঘডজাল বিস্তাব কবিযা না খাকিবে, তবে কি জন্য 
শস্যরাশি সদলে দিন দিন দৃক্বল হইযা পড়িতেছে? "আমি ভাহাতেই বলিতেছি, এবাৰ 
আব বক্ষা নাই । সন্তানবর্গেব এপ আসনু বিপদ্‌ দেখিষা বোদন না করিযা আর কি 
কবিব? কিরূপেই ব৷ ধেরধয ধবিব? শখবা কোন্‌ জননী জীবনের মষ্ম্বরূপ প্রাণাধিক 
সম্তানবর্গেব মুমুখু অবস্থা অবলোকন করিষা স্থিবচিত্তে নেত্রজল সম্ববণ কবিতে পারে ?” 
তিনি এই কথা বলিয় পুনব্বাব ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 


স্বপৃ-দর্শ ন ৬০১ 


আমি বলিলাম, ''মাতঃ, ক্ষাপ্ত হউন, পুনঃ পুনঃ বোদন কবিবেন না। সামান্য 
লোকেবাই শোক-মোহে অভিভূত হইয়া পড়ে, সাধু ব্যক্তিবা, সাগবেব মধ্যবর্তী পব্বত যেমন 
তবঙলমালায সঙ্কুল খাকিষা পুনঃ পুনঃ আধাতিত হইলেও বিচলিত হব না, ততক্রপ এই স্রখ 
দুঃখময় সংসাবে সব্বদা বিপদৃ-কর্তৃক আক্রান্ত হইলেও অবিচলিত চিন্তে সহ্য কবিযা থাকেন । 
আব আপনাকেই বা বুঝাইতভ'ভ বি? আাপনকাব স্ন্সিপ্ধ ক্রোড হইতে অস্তহিত হইতে 
হইবে, সু্সিদ্ধ বন্ধবান্ধন 3 সন্তোঘময পবিবাবেব নিকট জন্বেব মত বিদাষ লইতে হইবে, এই 
সমস্ত ভাবিযা প্রাণে আব বিছুই নাই জদয বিদীর্ণ প্রা হইতেছে, কোন ক্রমেই ধের ধৰিতে 
পাবিতেছি না। লৌহ যে এমন কঠিন--৫সও যখন 'অগি-তাপে সম্তপ্ত হইলে গলিত হঈযা 
যাঁষ, তখন 'আমবা কেমন কবিবাই বা শৈধ্য খবিব 2 ওগো জননি, ক্ষান্ত হউন! ক্ষান্ত 
হউন 'াপনাব অশ্গবাবা দেখিয়া বাকল হইতেছি। হে জভগদীশ্বব । বক্ষা কব, 
বক্ষা কব, তমি না বক্ষা কবিলে এ অপাব বিপদ্‌-পাবাবাব হইতে কে বক্ষা কবিবে / দযাময, 
তোমাঝি দযা-লতা অবলপ্বন বরিষা ভূমিষ্ঠ হইবাছি, তোমাবি অজস্ব ককণার লালিত-পালিত 
হইযাছি, 'আব ততোমাবি মভিমাব সুধাকবেব নিশ্মল কিবণে, তোমাৰ স্লেহময ঈঘৎ হাস্য 
'অনলোকান কাবিযা শিউভন্য কালহবণ ববিতেছিলাম, এমন ভযানক 'আকসিকি বিপদে পতিত 
হইব, কখন মনেও বরনা কবি নাই। পবমাজ্বন্‌, এখন 'আব কাহাব শবণ লইব? মা, 
আব এন্দন কবিও না, তোমার 'অনর্গল অশ্রবাবা দেখিযা আমাৰ হৃদযঘ 'আবও ব্যাকুল হইব। 
উদ্চিতিছে | ভাল, শণাবাশি বেন আপনাৰ জন্মভুমি-বক্ষাতে স্বদেশ হইভে বিপক্গগণকে 
ভাডাইযা দিযাছিরপন, বি৩ কি ভন "পবাপব ভখপদ্কে সহাষযতা ববিবা বিপক্ষদিগকে 
চতুর্তণ বাপাইযা তুলিলেন। আমি শিশ্চয বপিতে পাবি, তিনি কেবল 'আপন অধিকাৰ 
হইতে দৃবীকৃত কবিব। ক্ষান্ত খাকিলে তাহাবা কখনই এত আঃক্রাশ প্রকাশ কবি হ না , স্থৃতবাং 
কোন কালে আমাদের অমন ঘটিবাব আশঙ্কা ও ছিল না|! তিনি যাহাদেষ বক্ষা কবিতে 
গিধা এই বিঘম বৈশিতা ক্রয কবিবা আনিযাছেন, তাহাবা কি এখন আসিয়া আমাদিগকে 
বকা কবিবে ঠ ভাহাদন ফোগাভা বি? বেখল শির্ভণা বামিনীব বেশভূঘাব ন্যায বাহা 
'আডশ্বব কবিযা বসিযা আচে মাত্র। আঁহাদেব বি তেজ আছে যে উপকাবীব প্রতাপকাৰ 
কবিবে?  হাবহাষয ! "আমি অবশ্য ক্বীবাৰ কবি যে শসাবাশি মহাশয আমাদিগকে এতাদিন 
পর্য্যন্ত সব্বপ্রধত্বে প্রতিপালন কবিখা আপিষাঁছন | কিন্তু ইহাও অবশ্য বলিব যে, তীহাবি 
'অবিবেচনাষ আমবা মাবা পড়িলাম। দেখুন না বেন, অদ্যাবধি পতিনিষতই আপনাব 
অঙ্গ-স্বব্বপ প্রধান প্রধান সৈন্যগণবরে তত ৩২ স্বানে গ্রেবণ কবিতেছেন । লোকে নিপদেব 
সময উপকাব কবিলেই দযা গুণেব পবাকাষ্ঠা প্রদশিত হইযা থাকে, কিন্ত একপ দযা আহি 
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কখন দেখি নাই ! তিনি আবাব পাছে তাহাদেব কখন কোন বিপদ উপস্থিত হয, এই আশঙ্কাষ 
ব্যস্ত বহিয়াছেন : আপনাব যে কি হইল তাহা একবাব পশ্চাৎ ফিবিযা দেখিলেন না । সুতবাং 
এমন স্থলে আমাদিগেব দর্দশা ঘটিবাব বিচিত্র কি 'আমবা যে এখন পর্যন্ত জীবিত বহিযাছি, 
ইহাই আশ্চর্য 1? ইহা বলিবা কান্দিতে লাগিলাম। 

তিনি আমাকে সান্বন! কবিবা বলিলেন, “বাছা, 'নাব কান্দিও না, কান্দিও না! শস্য- 
বাশিব দোঘ দিলে কি হইবে বল, 'আপনাব অদৃষ্টেব দোষ দাঁও। তিনি অতি মহত কাধাই 
কবিযাছেন | তুমি তাহাব প্রতি যে সকল কখা বলিলে তাহাব পুনকপ্তি কবিলে একজন 
পরোপকাবী দযাবান্ মহাত্বান গুণ বণনা কবা হয। বাপু, মহান্‌ ব্যর্তিব লক্ষণই এই যে, 
তাহাবা আপনাৰ প্রাণ দিয়াও পবোপকাব কবিষা খাকেন, সতঙ পবেব উপনাব ধবিতে 
পাবিলেই আপনাকে চবিতাখ জ্ঞান কবেন এবং পবোপবাবাখে আত্মাকে পুনঃ পুনঃ বিপদে 
ফেলিতেও কাতবতা প্রকাশ কবেন না 1 ধর্ম আব কাহারে বলে ”গ ভ্রানীবা পবোপকানবেই 
পবম ধর্শ্ট বলিষা নির্দেশ কবিযাছেন, 'আব শসাবাশি যে ক্ষেবর্প তাহাদ্বেই উপকার কবিষানেন, 
তাহাবা আমাদিগেব কিছুমাত্র উপকার কবে নাই, একপ নছে। তিনি মেমন তাহাদিগকে 
অলক্ষ্য খক্র দভিক্ষেব হস্ত হইতে বক্ষা কবিঘা প্রতিপালন ঝবিতেছেন, তাহাবাও তদ্ধপ 
উত্তম উত্তম বস্ত্র, উ২কৃষ্ট উৎকৃষ্ট উঘবি ও অন্যান নানাবিৰ যনোহন বস্ত্র উপহার দিষা তাহা 
পূজ। কবিতেছে । তুমি যে বস্ত্ব দিষা এক জনেব উপকাব কখিলে, মে যে তোমায সেই বস্তু 
প্রদান কবিযাই প্রত্যপকাঁব কবিবে, এ বীতি কোখা ও দৃষ্টিগোচৰ হব না| তোমার যে বিঘযে 
ক্ষমতা আছে, তৃমি সেই বিঘয দিযা উপকাব কব । "আব তাহার যেমন সাধ্য, সে সেইবপই 
তোমার সাহায্য কবিবেক, অখবা কোন্‌ যখার্ধ উপকাবী গ্রত্যুপবাবেব আঁশা বাখিযা উপকাব 
করিয়া থাকেন? গ্রত্যপকাবেব লালপাষ উপকার কৰিলে কেহই তাহাব সাপতান প্রশংসা 
করে না। বাছা, আমি তোমার প্রতি বিবপ্ত হইযা এ সকল বলিতেছি, এমন মনে কবি 
না। তোমার অপবাধ কি? নানা বিপদে বিব্রত হইলে জ্ঞানী ব্যক্তিন[ ও নাগান্ধ হইযা 
আপনাব পবমোপকাবী পবম বন্ধুকে কট কাটব্য বলিষা ফেলেন । দেখ দেখি, শস্যবাশিব 
এই ব্যবহারে আমাব ও তোমাদের মুখ কেমন উজ্ব্ষল হইবাচছে। ভিণনু দেশীষ লোকে কোন 
দেশকে সামান্য দৃশ্য শত্রুর আক্রমণ হইতে উদ্ধাব কবিলে তখাকাব লোকেবা ভাহাদেব নিকট 
কত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, ইতিহাসাদি গ্রন্থে তাহাদেব যশোবাশি কেমন পবিভাঘিত হথ ! 
তবে যখন আমাদিগের শস্যরাশি এত দেশকে অলক্ষ্যে ভযানক শক্র হইতে বক্ষা কবিতেছেন, 
তখন আমরা মহামাবী বাক্ষপীব কবলে কবলিত হইলে ও অবশ্যই 'আমাদিগেব যশঃমৌবভে 
জগৎ ব্যাপ্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই । তবে ষে তুমি বলিতেছ, এমন বিপদে সমযে ও 
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তিনি যথা তখা সৈন্য প্রেবণ কবিতিছেন, আমাদেব প্রতি চাহিযা দেখিতেছেন না, ইহা তাহার 
দোষ নহে। তিনি বণিক্দিগেব নিকট বদ্ধ হইযা পড়িবাছেন, জুতবাং তাহাবা যে দিকে 
চালভতেছে, সেই দিকেই চলিতে হইতেছে , প্রত্যুত এই মনোদুঃখই তীহাব কৃশ তাব পৃধান 
কাবণ বলিষা প্রাতিপণ হইতিতি পাবে 1” 
আমি বলিলাম, “ছিননি, এখন বুঝিতে পাবিলাম, শস্যবাশি মহাশযেব কিছুমাত্র দোঘ 
নাই | কিন্ক যে মহাত্বা শস্যবাশি স্বেচছাপূর্বক মহাজনদিগেব হস্তে আত্মসমর্পণ কবিযাছেন, 
তাহাকে তাভানা কোন্‌ বিবেচনা অপীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ কবিষা যখেচচাচাৰ কবিতেছে ? 
তাহাদেব কি বন্দরজ্ঞান নাই কর্মভ্রীন নাই তাহাবা কি মন্ঘা নহে” "আহা? ভ্রাতাস্ববপ 
্দেশীযদিগেব মলিন মুখ ও ছন্প ছল নেত্র দেখিযা এবং দূখী লোকে হাছাকাব চীৎকাব 
ওনিবা তাহাদেব শু হৃদযে বি" পবাব সধশব হয না” দেশশুদ্ধ দূভিক্ষ ও মহামাকীব গ্রাসে 
পতিত হই/ল তাহাদের স্বী-পুজ্র পবিবাৰ সেইনপ দর্ঘশাগ্রস্ত হইবে, ইহা কি তাহাবা 
এবপাবও চন্দুকন্বীলন ববিবা দেখে না? কেবল বাহিবেই কঁডোজালি ও নামাবলী ধাবণ 
প'নিবা আপনাকে বান্সিক, জ্ঞানবাহ ও বিড বলিষা পবিচয দিতে বাগ বহিযাছে ?, 
[নি বাঁপলেন, ভা বেবি । বাবসাধীব আবার বর্দব-জগন” যদি তাহাদেব তাহাই 
খাবিবেবা, তবে আব বিশ্বীসঘাতব ও প্রভাবক বলিষা কাহাকে উত্ত কবিব? তুমি কি 
শ্ববণ পব নাই যে, হম সহ্য বিশ্বাসঘাতকতা ও লক্ষ লক্ষ পুতাবণা কবিতে না পাবিলে 
এপজন পৃবিপক্ক ব্যবসাধা ভওযা যায না?” ভাহাদেব সমস্ত ধর্শকর্্ম কেবল মৌখিক সাধৃতায় 
পধ্যাগ্ড বহিবাছে। গু তাঁহাবা বলিষাউ কেন, যাহাদেন বড বড যুভডিতে বড বড ভুঁড়ি বাহির 
কবিযা ও বড বড যোডা উডাইযা গমশাগণন কবিতে দেখিতে পাও, তাহাবাই বা কি? তাহা- 
দেবও সমস্ত বর্মবন্্ পেবল বাহক আডম্বন মাত্র ॥  ভাহাৰা কি এই বিঘম বিপর্যায-সমযে 
প্রতিবোধেব নিমিশ্ত বোন চেষ্টা কাবিতেছে ৮” কোন বিশেষ সভাষ সকলে সমবেত হইয। 
এ বিঘযেব কোন সত্পবামশ নির্াবিত কবিবাছে ৮”. আবেদন-পত্র গ্রদান কবিষা গবর্ষেণ্টেব 
নিদ্রা-নিমীলিত নেত্র উন্নীলিত কবিযাছে ৮ তাহাদেব কি এ সমযে নাসিকাষ তৈল দিয়া 
নিদ্রা যাওয়া কর্তব্য” খিকৃ ধিক । এদেব দূবদশিতাষ বিকৃ, দেশহিতৈষিতাযও ধিক্‌ ! 
ইহাবা বড় বড জাহাজ, বড বড বাড়ী, লম্বা লম্বা ফেটিং ও সম্প্রতি গবর্ষেণী কলেজেব 
বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি অবলোকন কবিযা দেশেব ক্রমোনৃতি অবস্থার প্রতি একেবাবে নি:সংশয 
হইযা বসিযাছে , উপস্থিত দূতিক্ষকে স্বপেও কল্পনা কবিতে পাবিতেছে না। ওদিকে 
দুঃখীদিগেব পর্ণ কুটিবে যে কি হইতেছে, তাহাব একবাবও অনুসন্ধান নাই ! কেবল আপনাৰ 
হইলেই হইল, তগ্ুল যত কেন দুর্ম,ল্য হউক না, আপনাদেব তো চড়াইয়ের নখেব মত 
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অন্ব-ভোজনেব বাধা নাই, অন্যান্য বস্তব যত কেন অগ্নিমূল্যে বিক্রষ হউক না, আপনাদেস 
তে আহাব-বিহাবেব বা আমোদ-প্রমোদেব ব্যাঘাত ঘটিতেছে না । হ1, মেঘাডম্ববে তোমাদেৰ 
কিছুমাত্র শঙ্কা নাই বটে, কিন্থ যখন চতুদ্দিকে ভযানব' বজ্র ভীববেগে নিপতিত হইতে 
থাকিবেক, তখন অবশ্যই তোমবা পর্য্যন্ত আহত ভইযা বিলুণ্ঠিত হইবে , যখন দশ দিকে 
দভিক্ষানল প্রজ্বলিত হইযা উঠিবেক, তখন অবশ্যই তোমবা দগ্ধ হইতে খাকিবে । এখন 
যে সকল দাস-দাসীবা তোমাদেব খাদ্যাদি 'আনিযা দিতিছে, তখন তাহাবাই আবাব তোমাদেৰ 
গালে চপেটাধাতি কবিয়া মুখেব গ্রাস কাডিযা খাইবে । তখন তোমবা অবশ্য বুঝিতে পাবিবে 
যে, মানবেবা পরস্পবেব শুভসাধনে 'অনুবক্ত না হইলে কখনই তাহাদেব মঙ্গলেব সম্ভাবনা 
নাই। তখন তোমাদিগণক অবশ্যই এই বলিষা খেদ কবিতে হইবে যে, কেন আমব। দূঃখী- 
দিগেব দববস্থায দৃষ্টিপাত কবি নাই, কেন আমবা তাহাদেৰ বাতব আর্তনাদে কর্ণ পাত ববি 
নাই, কেন 'আমবা তাহাদেব কূটিবে গমন কবিষ। দুঃখানলে সাস্বনা-সলিল প্রক্ষেপ কবি নাই । 
হা! পৃব্র্বে কেন আমবা এই বিঘাদময ব্যাপাব নিবাবণাথে বিছিতমত চেষ্টিত হই নাই । 
তাহা হইলে কখন আমাদেব এবপ দূদ্দশা ঘািত না, কখনই 'আমবা এবেবাব উচিচন হইতাম 
না, বিঘাদে হদযও বিদীণ হইত না। 

তা! এখনো তোমবা মোহনিদ্রাফ অভিভূত খাবিণব /” শীঘ শীথ গান্রোথান কর 
দবাজ্বা ৭ভিশ্চকে বাখা দিবা নিমিত্ত সস্মজজ হও দেখিতে শা তোমাদেব জননী জনা- 
ভূমিব উৎ্সনু-দশা উপস্থিত হইযাছে ». তোমবা যত্ত খিল কান লার্ধ্য না সিদ্ধ হইতে 
পাবে? জগদীশ্বব “ভামাদিগাব ধান মান পবিপৃণ কবিযাছেন দদাশন দববস্বা-নিবাবণে 
যত্ব কবা, জগদীশ্ববেব 'আজ্ঞ! প্রতিপালন কনা তোমাদেন 'অবশাবণ্ভপ্য , উভাতে তোমাদের 
'অখও পুণ্য সঞ্চিত হইবে, এবং যশহশৌবভে জগত ব্যাপ্ত হইবে | প্রথমে তোমবা তগ্ুলেব 
বপ্তানি বন্ধ কবণাভিপ্রাযে গভর্ষে্ট 'আবেদন-পত্র প্রদান বব" (তামবা সমবেত হইয়া 
কাতবতাপুক্বব 'অনুবোধ কবিলে স্রবিবেচক বাণ আবশ্য থ্রাহ্য বনিবেন | সত্য বটে, 
চাউলেব বপ্তানি বন্ধ কবিলে বাণিজা-বাঁভা।ব মহা হলস্থুল উপস্থিত হয এনং এখানকাব দূভিক্ষ 
নিবাবণ কবিতে গিয়া অন্যান্য স্বানে দভিক্ষানল প্রজ্বলিত ববিযা দেওয়া হয। কিস্ত 
যদি এ প্রকার কবা যায যে আতপাদি ₹গুলেব যেবপ বগ্ানি হইতেছে সেউবপই থাকক, 
কেবল বালাম চাউল, যাহা এদেশে লোকে অত্যন্ত প্রযোজনীষ, যাহা এদেশীযদিগের 
ভীবন-স্ববপ, তাহাবি বপ্তানি বন্ধ হউক | ইহাতে উভষ দিকই বক্ষ পাইবে । বাণিজ্য- 
বাজাবেও অত্যন্ত ধন-কষ্ট হইবেক না, এবং অন্যান্য দেশেও অধিক 'সমঙ্গল ঘটনেব আশঙ্কা 
নাই । যেহেতুক কষেক বসব মাত্র বালাম চাউলেব বানি আবন্ত হইয়াছে, ইহাব পূর্বে 
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চিল না, তখন ততো বাণিজ্য-বাজাবের বন-কাষ্টেব কখা বা অন্যান্য দেশেব অমঙ্গল-বার্তী 
শ্তিগোচৰ হয নাউ ।  ৩খাপি বালাম চাউলেব বপ্তানি বন্ধ হইলে, বাণিজ্য-বাজাব ও 
অন্যান্য দেশেব প্রতি যাহ। যংকিদ্িতত 'অনিষ্টনঘটনেব সন্ভবিনা, তাহা তাহাদিগকে অবশ্য সহ্য 
কবিতে ভইবে। যে বস্থ যে দেশে উৎপন হব, সে বস্ত সেই দেশে পর্যযাপ্তৰপে ব্যবহৃত 
হুইযা পশ্চা্ 'আ্ন্যত্র প্রেবিত হওযা। উচিত, তদ্ধিপনীত কার্য কর্তব্য বলিযা পর্ভব্য হইতে 
পাবে না থে চাউল তোমাদেব দেশে উৎপন্ন হইয়াছে, সে চাউল অবশ্য ততোমবা পর্যাপ্ত, 
বাপে ব্যবহাব কবিবে | 'আহা । যে কুঘকেবা গ্রীম্মকালে প্রদীপ্ত সুযোৰ তীব তাপ সহ্য 
এবিষা এবং বর্ধাপালে খণতব বাবিবাবা মস্থকে বাবণ কবিনা মুন্তিকা কর্ধণ বীজ বপন ও 
শস।চেডদন এভৃতি অন্যান্য ববণীন কাধ্য সনাপনানশ্ন হগুপ প্রস্তুত কবিষাচ্ছে, তাহানা 
যদি হদভাে নাবা পড়িল, তবে কোখাম বা বর্ম, আব কোখাষ না সদ্বিবেটনা বহিল ? 
বাড়া । আমি তাহাতদ্ৰ উদ্দেশ কবিযা বৃখা এত বকিযা মবিতেছি, তাহাবা আমাৰ 
কখায ধরণ পাও কাৰিবেক না, ববং উপেক্ষা বিযা উডাউনা দিবে | তাহাবা চাটুকখা- 
শবণে এমনি 'অভান্ত হইযাচ্ে, আপনাকে জ্ঞানী ও স্থবিবেচিক বলিষা এমনি দৃঢ় নিশ্চব ভইযাছে 
যে, আহাদের ভি ও দন্ডেব নিকট কোন সতকখা। বা কাহাবো সদূপদেশ গ্রাহ্য হইবেক 
না। স্বদেশের উপর্কাবাধে প্রাণ পর্বান্ত চে্টা কৰা প্রবল দেশহিতৈঘিতা ও উদাৰ দযার 
পার্ধা, ৫বধল যাশাবাধনা এপ গুক্তব স্রমহতখ্ বাধা শসম্পন কবিতে পাবে না। সুতরাং 
তাহ[দেব নিকট আমার বাসনা-পূবণের প্রত্যাশা নাই |. ভাভাকা যদি কখন কিছু সৎকর্ম কবে, 
তাহাও কেবল মবোনালগানপ্বিভ হইযাই কলিষা খাকে | আমি »খন ভাহাদেব প্তিটিত 
শন্দিব-পবম্পবা, হ'তিশিশালা, পাঙ্ছশালা ও শেতাঙ্গদিগেক সন্ধুখে চীদায নাম স্বাক্ষব প্রভৃতি 
অবলোকন কবি, ৩খন দষা ৩ খন্মেব কাধ্য বলিষা প্রতীযমীন হয বটে ; কিন্ত পবক্ষণে 
যখন গঙ্গাতীবে আগমন কবিষা দেখি, কত দূভাগ্য বন্ধুবান্ধলহীন 'অসহাষ ব্যক্তি বিকাব ব। 
এলাউচ্া নোগে আক্রান্ত হইযা ভুষিবিলুপ্ঠিত হইতেছে ; এবং ভণ্নিষ্ধটিবর্ভী পন্থীম সেই 
দাঁতাবাবদেব শকটচক্র ঘৃণিত হইতৈছে ; তখাপি তাহাবা 'অনুখুহেব সহিত চিক্িখসিত বা 
সাধাবণ চিকিংসালষে প্রেবিত হওযা দবে খাকক, একবাব নষন-প্রান্তে অবলোকিত পধস্তু 
হইতিছে না, তখন এই দাতাবাবুদিগের দযা-নদী কত দৃব পর্যন্ত প্রবাহিত ও বিস্তৃত, তাহা 
সম্পূর্ণ প্ুত্যক্ষ হয । যাহাব! স্বপল্লীমাত্রেব দৃরবস্থাপন্ন দূঃপী লোকে অনুসন্ধান লইবাব 
অবসব পাষ না, তাহাদিগকে সমূহ দেশেব 'অমঙগল-নিবাবণার্ধে আহ্বান করা বিবন্ত কৰা মাত্র । 
বাছা বে! সাধে কি বলি, খেদে বুক ফাটিযা যায বলিযাই বলিতে হব। এই ফে আমাব 
যে সকল সম্ভান-সম্ততিগুলিন্‌ পেটেব দাষে উত্তরপশ্চিম দেশে গমন কবিয়াছিল. তাহাদের 
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যেকি হইল, তাহা কি কেহ অনুসন্ধান লইযাছ ? আহা! তোমাদেব যে সকল ভগিনীবা 
দ্‌বাচাব সিপাহীদিগেব দৌবাম্ব্যে পতিপূত্রবিহীন ও সব্বস্বান্ত হইযাছে, এবং চীবমাত্রে 
লর্জজা-নিবাবণপৃব্বক জীবন-ধাবণেব উপায় কেখল অঞ্জলি এলি জলপান কবিতে কবিতে 
শিশুসম্তানগুলিন্‌ বক্ষে ববিযা, কেহ বা অপোগণ্ড বালক গুলিব হস্ত ধবিষা, এব” কেহ কেহ বা! 
যষ্টিমাত্র অবলঘ্ধন কবিযা ফিবিযা আসিতেছে, “আহা ! তাহাদেব আব কে আছে ” কাহাব 
নিকট বা দাড়াইবে ৮” ভদ্রলোকের মেষে হইয়া পেটে হাত দিযা কাহাব নিকট ভিক্ষা 
মাগিবে ? শিশুসস্ভানগুলিব ফেমন কলিযাই বা 'ভৰণপোঘণ ববিবে? কিকপেই বা 
তাহাদিগকে শিক্ষিত ও বিনীত কবিবে ৮? --উহী কি কেহ মনোমধ্যে আলোচনা কব £ 
কখন কি সেই সকল অনাখা, অশবনা অবলাদিগৰ প্রতিপালনাণে চাঁদার কখা মুখে আনিয়া? 
ইহা কি তোষাদেৰ অবশাকণ্তব্য কর্খ্ নহে 2». ইছাব ছাবা কি তোমাৰ অর্থ -সার কতা 
হইবেক নাগ ইহা কি তোমবা মনে কবিলে কবিততি পান না” 

আব যাহাবা ফিবিযা আসিতে পাবে নাই, ভাহাদেব যেকি পিঘম দশা উপস্থি৩ হইযাছে, 
তাহা একবাব স্ববণ কবিষা দেখ! তাহাদেব দূর্ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে প্রাণে আব কিছুই 
নাই , মনুঘ্যেব হৃদয পাঘাণ অপেক্ষাণ্ড অতিশষ কঠিন, সেই নিমিত্তই বিদীর্ণ হইতেছে 
না। আহা! তাহাদেব দুর্দশা যেন মুন্তিমতী হইয়া আমাব নেত্রপাখে বিচবণ কবিতিচে | 
আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতভেছি, তোমাদেব বশকগুলিব্‌ সাহাদব অসমযে সিপাভীদিগেল হোল 
শুনিষা প্রাণভষে ব্যাকুল হইযা৷ পলাইবাব চেষ্টা কবিতেছে, অমনি চতুদ্দিবে চকৃমকে বববাল 
লক্‌ লক্‌ কবিষা উঠ্িতিছে, শব্নাযমান বন্দকেব অগ্িষষ লৌহগুলি সঙ্গোবে 'আসিঘা 
পড়িতেছে। বাছাবা নিকপাব, কি' কবিবে, আন্তনাদে দিগন্ত পুবিতেছে । কোথাও বা 
ভাল-বেছটিত ম্গযূখেব ন্যা সিপাহীদেব তাশ্কতে আবদ্ধ খাকিষা নির্দয প্রভাবে কাতিব 
হইতেছে । আহা ! কোখাও বা আমাব নিবাশ্বরয নন্দিনীগণেৰ সতীত্ব-হবণার্ণে দূবাচাবগণ 
কেশাকর্ষণ করিতিছে, কোথাও বা তাহাদেব বক্ষেব উপব বন্দক ধবিষা ভম দেখাইতেছে 
কোথাও বা তাহাদেব অলঙ্কাঝাদি কাডিযা লইযা 'অবশেঘে পবিধান-বস্ত্র পর্যন্ত ধবিষা 
টানিতেছে, কোথাও বা তাহাদেব 'অধোদবে সজোবে পদাধাত কবিতেছে, কোথাও বা তাহা- 
দিগকে যথেচছ। লইযা যাইযা যংপবোনাস্তি কষ্ট প্রদান কবিতেছে, কোথাও বা অশবণা বাছা- 
সকল কঠিনাধাতে ধূলাষ লুঠিতে লুঠিতে বক্তোন্ধমন কবিতেছে ! আহা ! কোথাও ক 
তাহার নেত্রদ্বর ললাটে তুলিয়া প্রাণ পবিত্যাগ কবিতেছে ! আহা । কোথাও বা আমাৰ 
প্রাণাধিক নন্দনগণের শশধব-সদৃশ-বদন-্পবম্পরা কবাল কববালে কন্তিত হইতেছে । 'আছহ।। 
কোথাও বা তাহার রুধিরলিপ্ত-কলেববে আমাকে উদ্দেশ কবিযা “হা, মাত: বজভূষি । আমবা। 
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জন্মেব মত তোমাৰ নিকট বিদাষ হই, 'আব তোমাৰ নিগ্ধ ক্রোড়ে শয়ন কবিয়া সুখময় মেহ- 
স্থবা পান কবিতে পাইলাম না! হায হায়! উ£1"" এই বলিষ। প্রাণত্যাগ কবিতেছে। 
এই কখা বলিতে বলিতে তাহা নবন বাম্পতবে 'আচছনু হইযা আসিল , কণ্ঠ জডিত হইষা 
গেল , ক্ষণেক স্তন্তিত খাকিয। অতি কষ্টে 'অতি মৃদৃস্ববে বলিণেন, “ বাছা ! 'আব কত বলিব, 
এক শোকেব কখা বলিতে খ্দযে সহস্ সহ শোক উদ্দীপ্ত হইযা উঠে । আমি চলিলাম , 
অদৃষ্টে যাহা আছে, কেহ খণ্ডন ববিতে পাবিবে না। হে ককণামষ ভগদীশ্বব ! আমাৰ 
নিকপাষ সন্তান গুলিনৃবে' ভিক্ষ ও মহামাবী বাক্ষপীৰ আক্রোশ হইতে বক্ষা কব এই 
বাঝোব অবসান হইবামাত্র তাভাব ককণামযী মানঘীমুতি আমাৰ নেত্রপখ হইতে তিবোহিত 
হইল । 

অমনি যেন আপশশ হইত ধৃপু বাবিবা বাতলে পডিলাম। মন অতান্ত বিষণ হইযা 
উঠিণ , যেন ভযেব কাশিমা-মুভ্ডিসকবল 'অট্রহাস্যে জামাব চত্ুদ্দিকে ঘুবিযা বেডাইতে লাগিল ; 
গ্রাণ কেমন ব্যাক্‌ল হইয়া উঠ্ভিল। ফলতঃ ভাঘায এমন শব্দ পাইততেছি না, বদ্দাবা 'আমাব 
মনে ভখনবাব ভাব 'অবিবাল বণন কবি। কিছ্ত ইহা বিপকণ বোধ হয যে, ক্রমে ক্রমে 
(শাহ শআাসিখা হৃদঘকে আাচচ্ছমুপ্রাধ কবিযা ফেলিল। এদিকে আকাশও আমাৰ হৃদয়ের 
শা! ভাবান্তব প্রাপ্ত হইল, বৃহৎ একখণ্ড পব্বতাবশব মেঘ হছ কবিযা বিস্তৃত হইযা চন্দ্রমাকে 
নাবযা ফেলিল। তখন আব ভযেব পবিরীমা নাই , ভলধব-দর্শ নে কৃবঙ্গ যেমন চকিত 
হইযা চতুদ্দিকে ছুটিতে খাকে, তদ্ধপ আমিও অতিশষ চঞ্চল চিত্তে সন্মুখস্থ মারে ধাবিত হই- 
পাম। কিছ্ত কি জন্যে দৌডিতেছি, পৌডাইবাই বা কি হইবে, তাহাব কিছুই স্থিবতা নাই | 
যত বেগে যাইবাব চেষ্টা ববি, ততই পদে পদে পদস্খলন হইতে লাগিল । এইন্দপ একবাব 
উঠি, একবাব পড়ি, কতক দূৰ গমন কর্ষিলাম | ক্রমে অভিশয ভষ পাইযা আব ছুটিতে না 
পাবিধা কাপিতে কাপিতে বপিষা পড়িলাম | চক্ষু মুর্দিত কবিযা ভাবিতে লাগিলাম, বিবেচনা 
হইল, অবিষ্ঠাব্রী দেবতা যে মহামাবী বাক্ষসীৰ কথা খলিযাছিলেন, বোধ হয সেই মাযাবিনীব 
মাযায পড়িযা এবপ বিভ্রান্ত হইযাচছি। কি আঁশ্চধ্য' ভযেব এক গ্রকাঁৰ কাবণ নির্দেশ 
হইলেও ভযোপশম হইল না, প্রত্যুত বাক্ষসীব খা মনে পড়াতে দ্বিগুণ ভষে 'অভিভূত হইতে 
লাগিলাম। এমন সময 'মভামাবী মহামারী এই শব্দ আমাব কণ কৃহবে প্রবেশ কাবিল । 
অমনি চমকফিযা উঠিলাম, শিবাসমূহ আন্দোলিত হইয়া উঠিল, শোণিত-গতি যেন একবাব 
মাত্র স্তব্ধ হইযাই পন: দ্বিগুণতব বেগ ধাবণ কবিল . বূকেব ভিতব ধক্‌ ধক্‌ কবি লাগিল ; 
বিন্‌ বিন্‌ কবিযা খর্শ হইতে লাগিল , কণে ৰ ভিতৰ ভে। ভে। কবিতে লাগিল , সকলি শূন্য 
দেখিতে লাগিলাম , নেরপথে যেন একটা প্রগাঢ় অন্ধকাৰ আসিষা 'আবিভভূত হইল, তাহার 
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অভ্যন্তরে যৃত্যু যেন মত্তিমান হইয়া লমেফ ঝমেফ নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। যেন একটা 
বিকটাকার রাক্ষসী বিকট বদন ব্যাদান করিয়া গ্রাস করে করে, অমনি পলাইব মনে করিয়া 
উঠিতে গিয়া সজোবে ধূরিয়া পড়িলাম ! উঃ! তৎকালেব কল্পিত ভর স্মরণ করিতেও হৃদয 
কম্পিত হইতেছে । 

এমন সমযে জল-কলকলেব ন্যায় এক তুমুল কোলাহল শ্ববণ-বিববে প্রবিষ্ট হইযা আমাকে 
দণ্ডায়মান করিয়া দিল! নেব্র উন্মীলন করিষা দেখি, আমি যে পথে পড়িযা ছিলাম, সেই 
পথেব পার্শদেশে, বঙ্গদেশের কলিকাতা, মরশিদাবাদ, [গকা, বর্ধমান, মেদিলীপুব প্রভৃতি 
সমস্ত নগর ও গ্রাম গগওগ্রামাদি সকলি আসিয়। বিদ্যমান রহিয়াছে । গঙ্গা. মেঘনা, দামোদব 
প্রভৃতি সকল নদীই প্রবাহিত হইতেছে ; তথাকার সেই বৃক্ষ, সেই বন, সেই পব্বত, সেই 
প্রাস্তব, সকলি আসিয়া উপস্থিত! এমন কি. তাহাৰ দক্ষিণপ্রান্তে বঙ্গোপসাগব পর্যন্ত 
আপনার উত্তাল তরঙ্গ-রঙ্গ বিস্তার করিতেছে । আমি এই আশ্চর্য-দশশ ন অবলোকন 'কবিধা। 
এপ বিস্মিত হইলাম যে, তদবিকল কোন প্রকারেই প্রকাশ কবিতে পাবিতেছি না। ফলতঃ 
আদি মন্‌ একাকী মাত্র ভূমণগলে আগমন করিয়া তাহার পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা ও বত্বাকব-ভূবব 
প্রভৃতি উদার এশৃধ্য সন্পর্শনে যেরূপ অনিব্বচনীয় আশ্চর্য বসে অভিভূত হইযাছিলেন, 
আমিও তদ্রপ সমধিক বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম । 

অল্পে অল্পে উক্ত দেশে প্রবেশ করিয়া ভ্রমণ কবিতে লাগিলাম । কিন্ত তখাকাব সে 
পৃরর্বভাৰ নাই, সে শোভা নাই, সে প্রতিভা নাই, সে হর্ঘ নাই, সে কিছুই নাই। সকলই যেন 
বিষাদ-বসনে আবৃত রহিয়াছে, সকলই এক অনিব্বচশীয় শোচনীব দশা প্রাপ্ত হইযাছে । সকল 
মন্ঘ্যই বিঘণু, শীর্ণ, বিৰণ ও অবসনু ; সকলেরি নেত্র ছল ছল কবিতেছে। দেশে কণা 
মাত্র শস্য নাই, খাদ্যের নামমাত্র নাই ; কেবলবৃক্ষের পত্র ও নদীব জল জীবনোপায় হইয়াছে । 
সকলেই গৃহ বাটী ছাড়িয়া ছিন্ন ভিন হইয়া পড়িতেছে। কত লোক সপবিবারে দেশাস্তবে 
পলায়ন করিতেছে । যাহাদের মখ, চন্দ্র সূ্যয পর্য্যন্ত দেখিতে পান না, সেই সকল কুল- 
কন্যারাও পাগলিনীপ্রায় পথে আসিয়া পথিকদিগের নিকট হস্ত বিস্তারিয়া 'অতি ক্ষীণস্বরে 
ভিক্ষা চাহিতেছে, দূ-নয়ন দিয়া দব দর জ'লধাবা বহিতেছে ! আহা! কে তাহাদেব মুখ 
দেখিয়া দয়া করিবে, সকলেই আপন-জ্ালায় দিগৃত্রান্তের ণ্যায় ছুটিয়া বেড়াইতেছে ! চতুদ্দিকে 
হাহাকার শব্দ! থ্রাম্য পশুসকল ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে রাজমাগে ব্যাকুল হইয়া 
ছুটিতেছে। পবন যেন প্রলয়-প্রচণ্ড মৃত্তি ধারণ করিয়৷ তীব্র বেগে বুক্ষসকলেব মস্তক ভূৃপৃষ্ে 
অবনত করিয়া ফেলিতেছে, শো শে শব্দে ধূণায়মান হইয়া ধুলারাশিচছলে যেন ধরামওলকে 
উদ্ধে নিক্ষেপ করিতেছে; মার্ভও যেন সহ গুণে প্রদীত্ত হইয়া আগের পব্বতেব 
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অগন্যুৎ্পাত-প্রবাহবৎ অগ্রিমধ কিবণজাল বর্ঘণ কবিতেছে : দিকৃসকল যেন বক্তবস্ত্র পবিধান 
কবিযা ঘোবতব তাগুবে মত্ত হইঘাছে , শুন্য মার্গে যেন মৃত্যুব ভযানক ঘোবাল মৃত্তি এক এক 
বার বিলসিত হইতেছে । যেখানে যাই, সেইখানেই মানবেব কাতব 'আর্তিনাদ ও ঘোবতব ভযাবহ 
চীখকাব শুনিতে পাই । কোথাও বা শীর্ণ দেহ শু-্ষাদৰ পুকঘ উকদেশে কবাঘাত করিতে 
কবিতে ইতস্তত: নূবিযা বেড়াইল্তছে, বোথাও বা বমণীগণ 'আলুলাঘিত কেশে অনাবৃত বক্ষ-স্বলে 
আপনাব শিশু-সম্তান গুলিন্‌ ধাবণ কবিষা এক একবাব তাহাদেব বোকদ্যমান বদন অবলোকন 
কবিতেছে, আব এক এক বাব উদ্ধদিকে নেত্র নিক্ষেপ কবিতেছে ; কোথাও বা জনক- 
জননী সশ্তানণণকে ক্ষধানলে দহ্যমান ও মুমূর্ধু দেখিয়া “আমাদিগেব অকর্মমণ্য দেহ ভক্ষণ 
কবিযা প্রাণ বাধণ কব” বলিধা অনবোপ কবিভেছে , কোথাও বা বৃদ্ধ পিতা-মাতা অসঙ্য 
ক্রেশ সহ্য ব'বিততি না পাবিষা শন্তানেবা স্ব স্ব 'ণজ কর্তন কবিতে উদ্যত হইতেছে, কোথাও 
বা গৃহস্থেবা ধলিতে বিলুত্ঠিত হইতে হইতে প্রাণ পবিত্যাগ কবিতেছে, কোথাও বা 
স্রী-পৃকঘে পবস্পবেধ বণ্যধাবণপৃর্বক উটচৈচঃস্সবে বোদন কবিতে কবিতেই নিস্পন্দ হইযা 
ধবাশাধী হইতেছে । ঘাঁটে মাঠে সব্ব প্রই এইবপ ব্যাপাব | এমন স্থান নাই, যখায কাতব- 
হবনি শ্রতিগোচবর হইতেছে না, যখার বিঘম বিপব্যয় বিঘাদজন+ ব্যাপাব দৃষ্টিগোচর 
ভইতেছে না। 

ক্রমে এ অবস্থা আবও ভযানক হইয। উঠিল। প্রতিকূল পৰন কোথা হইতে দূগদ্ধিময় 
প্রাণহাবক বাম্প বহন কবিযা আশিষা ঢালিযা দিতে লাগিল । পখিবে বা পবস্পবেব গালে 
লিষা পড়িতে লাগিল | নমূর্ধ ব্যক্তিবা কৃকুবাদিব দংশনে চীখবশব কবিযা উঠিতে লাগিল । 
নদীব জল মু তদেহে' সমাবীর্ণ হইল | যে যেখানে ছিল, গে সেইখানেই বহিয়া গেল, আৰ 
তাহাঁবা নডিতে। চড়িতে পাবিল না, আব ছারা নিশ্বাস ফেলিতে পাখিল না, অমনি নিম্পল্ল- 
ভাখেই মবিষা যাইতে লাগিল । গ্রাম্য বিহগেবা আকুল হইয়া কলবব ববিতে লাগিল, বোধ 
হইল যেন তাহাবা দেশেব দর্দশা দেখিযা ক্রন্দন কবিতেছে। শকুনি হাড্‌গিল। প্রভৃতি 
মাংসাশী পক্ষীবা শন্যমার্গে ঘুবিযা ঘুবিযা আনন্দ-ধ্বনি কবিতে লাগিল , মাংসলোলুপ বন্য 
পশুবা ভাঙ্গল হইতে বহিগ্গতি হইয়া লমেফ ঝামেফ বেড়াইতে লাগিল , শবশকীবসকল পচিয়া 
স্ফীত হুইযা বিকট 'আক।ব ধাবণ কবিল! গলিত মাংস হইতে এমনি ভয়ানক বাম্প উত্তৃত 
হইতে লাগিল যে, তাহাব কক্ষ গদ্ধে আকৃষ্ট হউযা গগনবিহাবী পক্ষীবা পধ্যন্ত ঘুবিতে ঘুবিতে 
ভতলে পভ়িযা গ্রাণত্যাগ কবিতে লাগিল । মাংসভক্ষ পশুদলেব মাংস খাওয়া দূরে থাকুক, 
বনাভিনখে পলাযনোন্মুখ হইয়াও দৌড়িতে দৌড়িতে ঘুবিযা পড়িতে লাগিল, এবং দুই 
একবাব বিলুণ্ঠিত হইযা অমনি স্থিব হইযা যাইতে লাগিল। 
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হা! এখন আর কিছুই নাই। আর স্বভাবের প্রলয় যুত্তি দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, 
আর মানবের কাতির হইয়। ক্রন্দন করিতেছে না, আর পশ্তরা কোলাহল করিতেছে না, আর 
বিহলেরা কলরব করিতেছে না, সকার্দি থামিয়া গিয়াছে । সকল দিকই ভয়ানক নিস্তব্ধ | 
আহা ! যে সকল প্রান্তরে ক্ঘাণেরা গান গাইতে গাইতে হল চালনা করিত, সেই সকল 
প্রান্তর অস্থিপূঞ্জে ধবলীকৃত হইয়া অতি খেদময় দর্শন ধারণ করিয়াছে। ভবনসকল হা 
হ৷ করিতেছে । কি ত্র.তঙ্গ-সদৃশ তরঙ্গ-বাহিনী তরঙ্গিণী, কি নানাবর্ণ -বিভূঘিণী নীরদশ্রে ণী, 
কি নির্মল জলপূর্ণ জলাশয়, কি সুন্দর সুন্দর প্রাসাদসমূহ, কি শ্যামল পত্র-ম্ডিত পাদপচয়, 
কি শিখরশোভিত পর্ব তালা, সকলই বিরূপ ভাবাপন, সকলই যেন বিঘাদে বিঘণ্র রহিয়াছে। 
প্রকৃতি দেবী যেন শোক-বসনে অবগুণ্ঠিত হইয়া অশ্বস্জর্লে ভাগিয়া যাইতৈছেন । দিবাকর 
সহত্ব কর বর্ধণ করিয়া প্রকৃষ্ট আলে!ক প্রদান করিলেও চতুদ্দিক যেন তমঃসাগরে নিমগ্ন 
হইয়াছে । হা! দেশের ব্দশ। দেখিয়া খেদ করে এমন একটিও গ্রাণী বিদ্যমান নাই, 
কেবল নিরানন্দ চতদ্দিকে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। 

হা আমার প্রিয় জনাভূমি! তোমার এ কি' দশ। হইয়াছে? হা আমার স্বদেশীয় ভ্রাতা 
সকল! তোমরা কোথায় গমন করিয়াছ ? যে আমি তোমাদের সহিত একস্বানে জশ্মিয়াছি, 
যে আমি তোমাদের সহিত লালিত-পালিত ও বদ্ধিত হইয়াছি, যে আমি তোমাদের সহিত কত 
আমোদ-প্রমোদ কবিষাছি, কতই হাস্য-পবিহাস করিয়াছি ; হা! সেই আমাকে তোমাদের 
কঙ্কালমাত্র পতিত দেখিতে হইতেছে! হ] কঠিন হৃদয়! কেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছ 
না? হা তাত! হা মাতঃ! হা ভ্রাতঃ! হা 'অধিদেবণতে ! তোমরা কোথায়? হে 
সূর্যয! দেখ দেখ, তুমি যে দেশের প্রান্তরে কিরণ দান কবিতে, যে দেশের ক্ষেত্রের মুখ 
উজ্জল করিতে, যে দেশের শস্য সতেভ' রাখিতে, যে দেশের কমলিনী প্রফল্পনু হইয়া তোমার 
প্রতি কতই আনন্দ প্রকাশ করিত, সে দেশের কি বিষম দুর্দশা ঘটিয়াছে! হে পবন! হে 
অনল । হে সলিল! হে মাতঃ ধরণি! তোমরা বল, বল, আর কি' আমার জন্মুভূমির 
সৌভাগ্য-দশা ফিরিয়া আসিবে? আর কি আমার ভাইসকল শ্শানময় প্রান্তর হইতে উঠিয়া 
আসিয়া মহামহোত্সবে নগর আনন্দময় করিবে? আর কি মনোহর পক্ষীগুলিন প্রভাতে 
বসিয়া লম্গিত তানে গান করিতে থাকিবে ?”” এই প্রকার খেদ করিতে করিতে আমার 
শোকাবেগ অত্যন্ত গ্রবল হইয়া যেন হৃদয়কে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। অমনি চমকিয়া 
উঠিয়া দেখি, গত রজনীতে যে শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলাম, সেই শয্যায়ই পতিত রহিয়াছি। 
প্রভাত-সমীরণ মশারি কম্পিত করিয়া গাত্রে সুধা বরিঘণ কিনি তে | 
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